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অর্থাৎ যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু বর্জন করতে 
বলি তখন তোমরা অবশ্যই তা বর্জন করবে। 
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আাঁহ্বান 


প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর 
আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিম্নরূপঃ 


৯, 


সা ঠেকে শি ৮ ৬ 


. বড়শির্ক 

ছোট শির্ক 

হারাম ও কবীরা গুনাহ্‌ (১) 
হারাম ও কবীরা গুনাহ (২) 
হারাম ও কবীরা গুনাহ্‌ (৩) 
ব্যভিচার ও সমকাম 
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা 
মদপান ও ধূমপান 

কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ 


১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা 

১১. সাদাকা-খায়রাত 

১২. নবী B যেভাবে পবিভ্রতার্জন করতেন 

১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান 
কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দাওয়াতের কোন 
আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। 
আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন 
কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই। 


আহ্বানে 
দা'ওয়াহ অফিস 
কে. কে. এম. সি. হাফ্র আল-বাতিন 
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ব্যভিচার ও সমকাম (5 
অবতরণিকাঃ 


সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্যে যিনি আমাদেরকে নিখাদ 
তাওহীদের দিশা এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্জন দিয়েছেন। অসংখ্য 
সালাত ও সালাম তার জন্য যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন 
অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তার পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতিও রইল 
অসংখ্য সালাম। 

প্রতিনিয়ত লোকমুখে কিংবা পত্র-পত্রিকায় ব্যভিচার ও সমকামের দীর্ঘ 
ফিরিস্তি শুনে বা পড়ে প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মোসলমানই কমবেশী মর্মব্যথা অনুভব 
না করে পারেন না। আমি ও তাদেরই একজন। এমনকি সকল আত্মমর্যাদা 
সম্পন্ন মানুষই সর্বদা এ কথা ভেবে কম শঙ্কিত নন যে, হয়তো বা এক দিন 
আমাকেও এ কথা শুনতে হবে যে, তোমার পরিবার কিংবা বংশেও তো এ 
রকম গর্হিত কাজ সম্পন্ন হচ্ছে; অথচ এ সম্পর্কে তোমার এতটুকুও খবর 
নেই। তাই অতি সত্র এ সর্বনাশা ব্যাপক ব্যাধি থেকে উত্তরণের জন্য যে 
কোন সঠিক পন্থা অনুসন্ধান করা নিজস্ব ধর্মীয় কর্তব্য বলে জ্ঞান করি। তাই 
প্রথমতঃ সবাইকে মৌখিকভাবে এ গর্হিত কর্ম প্রতিরোধের প্রতি প্রয়োজনীয় 
উৎসাহ প্রদান এবং এর ভয়ঙ্করতা বুঝাতে সচেষ্ট হই। কিন্তু তাতে আশানুরূপ 
কোন ফল পাওয়া যায়নি। ভাবলাম হয়তো বা কেউ মনযোগ দিয়ে শুনছেন না 
অথবা তা দীর্ঘক্ষণ ক্রিয়াশীল থাকার জন্য প্রয়োজনান্দাকাল মনোন্তকরণে 
বিদ্ধকরণকর্ম সম্পাদিত হচ্ছে না। তাই লেখালেখিকে দ্বিতীয় মাধ্যম হিসেবে 
গ্রহণ করি ; অথচ আমি এ ক্ষেত্রে নবাগত। কতটুকু সফলকাম হতে পারবো 
তা আল্লাহ্‌ মালুম। তবুও প্রয়োজনের খাতিরে ভুল-ক্রটির প্রচুর সম্ভাবনা 
পশ্চাতে রেখে ক্ষুদ্র কলম খানা হন্তে ধারণের দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছি 
সফলতা তো একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলারই হাতে । তবে *নিয়্যাতের উপরই 
সকল কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল” রাসূল মুখনিঃসৃত এ মহান বাণীই আমার 
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€ 6 ) ব্যভিচার ও সমকাম 
দীর্ঘপথসঙ্গী। 
অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুন্তিকাটিতে রাসূল & সম্পৃক্ত 
যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত উহার বিশুদ্ধতার প্রতি AI 
দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত 
হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্বানী রোহিমহুন্লা) এর হাদীস 
শুদ্ধাশুদ্ধনিৰ্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্বেও সকল যোগ্য 
প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভুল 
হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছিনা। 
শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভূল-্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা 
অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভূল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন 
লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন 
সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্‌ তাআলা সবার সহায় হোন। 
এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য 
সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্খাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার 
সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুন্মা আমীন ইয়া রাববাল 'আলামীন। 
প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনব্রমে 
পাঙ্ুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তার অতীব মূল্যবান 
মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তার 
জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম। 

লেখক 
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ব্যভিচার ও সমকাম C7) 
ব্যভিচারঃ 


ব্যভিচার একটি মারাত্মক অপরাধ । হত্যার পরই যার অবস্থান। কারণ, 
তাতে বংশ পরিচয় সঠিক থাকে না। লজ্জাস্থানের হিফাযত হয় না। সংশ্লিষ্ট 
ব্যক্তির সামাজিক সম্মান রক্ষা পায় না। মানুষে মানুষে কঠিন শত্রুতার জন্ম 
নেয়। দুনিয়ার সুস্থ পারিবারিক ব্যবস্থা এতটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। একে 
অন্যের মা, বোন, স্ত্রী, কন্যাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়। এ কারণেই তো 
আল্লাহ্‌ তা'আলা এবং তদীয় রাসূল 4& হত্যার পরই এর উল্লেখ করেছেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
এ | লা L-I ০9 ৭ 5 GT ভা ETAL RIES 5) 
8 ০5 পা 4 ০৬৩ talb ডে ০১ এজ 29 59 IG ০ ০ 
054 ৬8598 ee 05 3 BATT তেও U i biħ এ LES FUG 
€ ০৮১1১%৯৮ HIN 3০০৬ mail dl 
(ফুরকান : ৬৮-৭০) | 
না। আল্লাহ্‌ তা’আলা যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যথার্থ (শরীয়ত 
সম্মত) কারণ ছাড়া তাকে হত্যা এবং ব্যভিচার করে না। যারা এগুলো করবে 
তারা অবশ্যই কঠিন শান্তির সন্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে দ্বিগুণ 
শান্তি দেয়া হবে এবং তারা ওখানে চিরস্থায়ীভাবে লাঞ্ছিতাবস্থায় থাকবে। তরে 
যারা তাওবা করে নেয়, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে ; আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের পাপগুলো পুণ্য দিয়ে পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ্‌ আ'আলা অত্যন্ত 
ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। 
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C8) ব্যভিচার ও সমকাম 
58916 40 5১5 5006 edu ie ST LIU ৬1 0550 ৫:4৯ JU 
বর্ণ 9:06 ০ ld bf মি এএ এজ 9৩ দর 8:06 এএ০ 
I L lb 7:58 
(বুখারী, হাদীস ৪৪৭৭, ৪৭৬১, 9০০১, ৬৮১১, ৬৮৬১, 
৭৫২০, ৭৫৩২ মুসলিম, হাদীস ৮৬) 
অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি রাসূল : কে জিজ্ঞাসা করলোঃ হে আল্লাহ্‌'র রাসূল! 
বললেনঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনিই 
তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে বললোঃ অতঃপর কি? তিনি বললেনঃ নিজ 
সন্তানকে হত্যা করা ভবিষ্যতে তোমার সঙ্গে খাবে বলে। সে বললোঃ অতঃপর 
কি? তিনি বললেনঃ নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কোরআন মাজীদে ব্যভিচারের কঠিন নিন্দা করেন। তিনি 
বলেনঃ 
€ ১5০ 505 ৮৬ ০৪ এর ৪1198 93) 
(ইস্রা'/বানী উন্বা'ঈল্‌ : ৩২) 
অর্থাৎ তোমরা যেনা তথা ব্যভিচারের নিকটবর্তাও হয়ো না। কারণ, তা 
অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। 
তবে এ ব্যভিচার মুহরিমা (যে মহিলাকে বিবাহ্‌ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে 
হারাম) এর সাথে হলে তা আরো জঘন্য। এ কারণেই আল্লাহ্‌ তাআলা বাপ- 
Lob 0৩ এ AL ĠU খা! পা জে SIM ভি L চিএ) 
€ ১৩০ ০০353 
(নিপা : ২২) 
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ব্যভিচার ও সমকাম CoD 


অর্থাৎ তোমরা নিজেদের বাপ-দাদার স্ত্রীদেরকে বিবাহ্‌ করো না। তবে যা 

গত হয়ে গেছে তা আল্লাহ্‌ তা'আলা ক্ষমা করে দিরেন। নিশ্চয়ই তা অশ্লীল, 

অরুচিকর ও নিকৃষ্টতম পহ্থা। 

আমার সাক্ষাৎ হয়। তার হাতে ছিলো একখানা ঝাণ্ডা। আমি তাকে জিজ্ঞাসা 

করলামঃ আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ 

AEE G ০০2০ taf GħAL EST JB ও! BB &। 05০0 পে 
4 IĠT; 

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৫৭ উব্নু মাজাহ, হাদীস ২৬৫৬) 

অর্থাৎ আমাকে রাসূল $& এমন এক ব্যক্তির নিকট পাঠিয়েছেন যে নিজ 

পিতার স্ত্রী তথা তার সৎ মায়ের সঙ্গে বিবাহ্‌ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। রাসূল B 

আমাকে আদেশ করেছেন তার গর্দান কেটে দিতে এবং তার সম্পদ হরণ 

করতে। 

মুহরিমাকে বিবাহ করা যদি এতো বড় অপরাধ হয়ে থাকে তা হলে তাদের 

সাথে ব্যভিচার করা যে কতো বড়ো অপরাধ হবে তা সহজেই বুঝা MA 

১. যৌনাঙ্গ হিফাযত সফলতা অর্জনের একটি বিশেষ মাধ্যমঃ 

আল্লাহ্‌ তা*আলা লজ্জাস্থান হিফাযতকারীকে সফলকাম বলেছেন। এর 

বিপরীতে অবৈধ যৌন সংযোগকারীকে ব্যর্থ, নিন্দিত ও সীমালঙ্ঘনকারী বলে 

আখ্যায়িত করেছেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 


৩৪টি $ 3305 5০৮৮৬ টি 18 KA AL Opal শেড) 
OLS ৮628 A ডে 9০৮০৬ 2৫90 ৮ 870 5৯৮০৯ All 
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(10) ব্যভিচার ও সমকাম 
ঢা) ৬০০ 4৮১০ 26 পিঠ ভে ভি ৪১ লিও) EU 
{Ou ৮১ ৩০৪ YS 
(মু'মিনুন : ১-৭) 

অর্থাৎ মুমিনরা অবশ্যই সফলকাম। যারা নামাযে অত্যন্ত মনোযোগী । যারা 

অযথা ক্রিয়া-কলাপ থেকে বিরত। যারা যাকাত দানে অত্যন্ত সক্রিয়। যারা 

নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী। তবে যারা নিজ স্ত্রী ও অধিকারভূক্ত দাসীদের 

সঙ্গে যৌনকর্ম সম্পাদন করে তারা অবশ্যই নিন্দিত নয়। এ ছাড়া অন্য পন্থায় 

যৌনক্রিয়া সম্পাদনকারী অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী। 

২. যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী কখনো নিন্দিত নয়। বরং সে একান্ত 

ভাবে সবার প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্তঃ 

করেছেন। তবে যারা নিন্দিত নয় তাদের মধ্যে যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী 

অন্যতম। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

৮৫ 5৩45 521 2612) ৩৫ ই! ০০১০১৩৬৮778 ৮৯ (00) 
CO ১০৭১৪ EUS Ty এল ০৬ ০০০১০ ib B 

(মা'আরিজ : ২৯-৩১) 

অর্থাৎ আর যারা নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী। তরে যারা নিজ স্ত্রী ও 

নয়। এ ছাড়া অন্যান্য পন্থায় যৌনক্রিয়া সম্পাদনকারীরা অবশ্যই 

সীমালংঘনকারী। 

যৌনাঙ্গ হিফাযতের কারণেই হযরত মারইয়াম মহিলাদের মধ্যে বিশেষ পূর্ণতা 

লাভ করেছেন এবং পবিত্র কুর'আন মাজীদে বিশেষভাবে আলোচিত 

হয়েছেন। 


www.islamijindegi.com 


ব্যভিচার ও সমকাম ৫ 11 ) 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

০3 ৮১) 2 এ tar ০ প্রা ০০০ নন AD 
(এ৷ qa LIS ১ পরত 9 ৬) ০৬ 

(তা'হ্রীন : ১২) 

অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো দৃষ্টান্ত দিয়েছেন *ইমরান তনয়া মারইয়ামের। 

যে নিজ সতীত্ব রক্ষা করেছে। ফলে আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুকে দিয়েছি 

এবং সে তার প্রভুর বাণী ও তার কিতাব সমূহ সত্য বলে গ্রহণ করেছে। সে 

ছিলো অনুগতদের অন্যতম। 

৩. যৌনাঙ্গ হিফাযত জান্নাতে প্রবেশের একটি বিশেষ চাবিকাঠিঃ 

রাসূল B যৌনাঙ্গ হিফাষতকারীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। 

রাসূল £& ইরশাদ করেনঃ 

edi এও ৯ ৬৪ ১৫ NGS ey 19 ০৩ U 

(সা'হীহত্‌ তারগীবি ওয়াত্‌ তারহীবি, হাদীস ২৪১০) 

অর্থাৎ হে কুরাইশ যুবকরা! তোমরা নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযত করো। কখনো 

ব্যভিচার করো না। জেনে রাখো, যে ব্যক্তি নিজ যৌনাঙ্গ হিফাযত করতে 

পেরেছে তার জন্যই তো জান্নাত। 

রিনা থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল £ ইরশাদ 

মু এ ০৭০ কি) ৩ 5০ এ জে U 9 ab L 
(বুখারী, হাদীস ৬৪৭৪) 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি উভয় চোয়ালের মধ্যভাগ তথা জিহ্বা এবং উভয় পায়ের 

মধ্যভাগ তথা লজ্জাস্থান হিফাযত করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে আমি তার জন্য 

জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করবো। 
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€ 12 ) ব্যভিচার ও সমকাম 


হযরত 'উবাদাহ্‌ বিন্‌ স্বামিত ২ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ৪ 
II ভা পে চপ Sd ডি ৬০ এ 19০ 
19৯ 9 ৮৫৯2) 12৮ 9 c লট 13155৭11759 ০ ৮১৩) II 
EAS 3 p sta 
(সা'হীহত্‌ তারণাঁবি ওয়াত্‌ তারহাঁবি, হাদাঁস ১৯০১) 
অর্থাৎ তোমরা নিজ থেকেই ছয়টি কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলে আমি 
তোমাদের জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করবো। তোমরা কথা বললে সত্য 
বলবে। ওয়াদা করলে তা পুরা করবে। কেউ তোমাদের নিকট কোন কিছু 
আমানত রাখলে তা যথাযথভাবে আদায় করবে। জজ্জাস্থানকে হিফাযত 
করবে। চোখকে নিম্নগামী করবে এবং হাতকে অসৎ কর্ম থেকে বিরত রাখবে। 
হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ 4& থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল B ইরশাদ 
করেনঃ 
৩০৩৩ 8 Les 1 ০৬05 Calo 3 Ms অনা ০ 
০০৩ żidt oN sf ৩৫০০ 988 
(সা'হীহত্‌ তাৱগাঁৱি ওয়াতু তারভীবি, ভাদীস ১ ৯৩১) 
রোযা রাখে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে উপরন্তু তার স্বামীর 
আনুগত্য করে তা হলে সে জান্নাতের যে কোন গেট দিয়ে চায় ঢুকতে পারবে। 
৪. যৌনাঙ্গ হিফাযত একান্তভাবে নেককারের পরিচয় বহন করেঃ 
আল্লাহ্‌ আ'আলা বলেনঃ 
€31 bis-s LIU ০৬০৬ LUG ০০০৩৬ ট 
লিসা :8) 
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ব্যভিচার ও সমকাম ৫ 13 


অর্থাৎ সুতরাং যে সমস্ত নারী পুণ্যবতী তারাই স্বামীর আনুগত্য করে এবং 
তার অনুপস্থিতে তার সম্পদ ও নিজ সতীত্ব রক্ষা করে। যা আল্লাহ্‌ তা'আলা 
রক্ষা করলেই তা রক্ষা পাওয়া সম্ভব। 

€. যৌনাঙ্গ হিফাযত আল্লাহ্‌ তাআলার ক্ষমা পাওয়ার এক বিশেষ 
মাধ্যমঃ 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

55410 ally ০৫ 209 22500 ০4০07 24 0 ট 
MTA ০ 9903 90009 03৮০9 ০৬১৩০ 2১3 
৮9৮ ৪ ০2৮০9 ০৩০৫০] 0৩9 4০৬9 ১৯3০ 
{cbs sl 9585 2 dil sf NSU VS Bl SIN, Dbibli; 

| | (আহ্যার 2৩৫) IMMA 

অর্থাৎ নিশ্চয়ই মুসলমান পুরুষ ও মহিলা, মু'মিন পুরুষ ও মহিলা, অনুগত 
পুরুষ ও মহিলা, সত্যবাদী পুরুষ ও মহিলা, ধৈর্যশীল পুরুষ ও মহিলা, বিনয়ী 
পুরুষ ও মহিলা, সাদাকাকারী পুরুষ ও মহিলা, রোযাদার পুরুষ ও মহিলা, 
নিজ লজ্জাস্থান হিফাযতকারী পুরুষ ও মহিলা এবং আল্লাহ্‌ ত'আলাকে 
অধিক স্বরণকারী পুরুষ ও মহিলা এদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা রেখেছেন 
তার ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। 

৬. যৌনাঙ্গ হিফাযত আল্লাহ্‌ তা*আলার বিশেষ ডাকে সাড়া দেয়াঃ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

c pl EELS te yd Thos ল্১এ ডি. Gel ৩) 
১৯০৭ 3 Saal ৮ ০০০৪ ০৬১ 8 bia Lu ৮৯ আস 

€ 875 
(নূর : ৩০-৩১) 
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(14) ব্যভিচার ও সমকাম 


অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ) তুমি মুমিনদেরকে বলে দাও? যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে 
ANS করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য প্রবিত্র 
থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ আআলা তাদের কর্ম সম্পর্কে 
অধিক অবগত। তেমনিভাবে তুমি মুমিন মহিলাদেরকেও বলে দাওঃ যেন 
তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জান্থানকে হিফাযত করে। 
৭. যৌনাঙ্গ হিফাযত অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের এক বিশেষ 
মাধ্যমঃ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
€ এ ৮০৯ ৬ LES ১১৭ $ চো এলি ও) 
(নূর : ৩৩) 
অর্থাৎ যাদের বিয়ে করার (অর্থনৈতিক) কোন সামর্থ্য নেই তারা যেন নিজ 
লজ্জান্থানকে হিফাষত করে যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে নিজ 
অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দেন। 
৮. যৌনাঙ্গ হিফাযত সফলতাকামীদের পথ । বিপথগামীদের নয়ঃ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
SU OE টে ৮ 9 এ CF 9৮ u 5 ক el dG 
€ 4০০ SUI 0৬ 3 SG শপ bl bu 00255 921৮৮ bf 
(নিপা : ২৬-২৮) | 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা’আলা চান তোমাদের জন্য (তার হালাল-হারাম সমূহ) 
বর্ণনা করতে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের আদর্শ সমূহ প্রদর্শন করতে উপরন্তু 
তোমাদের তাওবা গ্রহণ করতে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তো মহাজ্ঞানী ও 
বিজ্ঞানময়। আল্লাহ্‌ তা'আলা চান তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিতে। এ দিকে 
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প্রবৃত্তি পুজারীরা চায় তোমরা যেন ঘোর অধঃপতনে পতিত হও। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা চান তোমাদের সাথে লঘু ব্যবহার করতে। কারণ, মানুষকে তো 
মূলতঃ দুর্বল রূপেই সৃষ্টি করা হয়েছে। 

৯. যৌনাঙ্গ হিফাযত সম্মানেরই মুকুটঃ 

আজ পর্যন্ত কেউ উক্ত বাস্তবতা অস্বীকার করেনি। আদি যুগ থেকে মানুষ 
সাধুতা ও পবিত্রতা নিয়ে গর্ব করে আসছে। 

হযরত ইব্রাহীম বিন্‌ আবু বকর বিন্‌ *আইয়াশ (রহিমহুল্লহ) বলেনঃ আমি 
শুরু করলে তিনি আমাকে বললেনঃ তুমি কাদো কেন ? তোমার পিতা তো 
কখনো ব্যভিচার করেনি। 
যৌনাঙ্গ রক্ষার পথে একান্ত বাধা সমূহঃ 

যৌনাঙ্গ রক্ষার ফলাফল যখন জান্নাতই তখন এর পথে যে কোন বাধা থাকা 
নিতান্তই স্বাভাবিক। তাই নিম্নে এ জাতীয় কিছু বাধা সম্পর্কে বিশেষভাবে 
আলোকপাত করা হয়েছে। 

১. মহিলাদের নতুন নতুন মডেলের পোশাক-পরিচ্ছদঃ 

পরিচ্ছদ খুঁজে বেড়ায়। যা সামনে পায় তাই খরিদ করে। যদিও তা পাশ্চাত্য 
স্টাইলের এবং ইসলামী শরীয়ত বিরোধীই হোক না কেন। মূলতঃ এ পোশাক- 
পরিচ্ছদ মুসলিম মহিলাদেরকে ধ্বংস করার একটি বিরাট মাধ্যম। যা 
রাখা এবং ভারিক্লিপনা অবলম্বন করা তথা উলঙ্গতা ও চঞ্চলতা থেকে দূরে 
ATTI যেন মহিলারা ফিতনা ও খবিস লোকদের খপ্পর থেকে দূরে থাকতে 
সক্ষম হয়। 
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অন্য দিকে পাশ্চত্য স্টাইলের পোশাক সমূহের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, উলঙ্গতা ও 
বেলেল্লাপনা। যাতে যুবক-যুবতীদের লুকায়িত কুপ্রবৃত্তি জাগরিত হয় এবং 
তাদের মধ্যে যৌন ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। লজ্জা, সাধুতা ও পবিত্রতা বলতে যেন 
তাদের মধ্যে কিছু না থাকে। মানুষ যেন প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে যায়। 

২. টিভি চ্যানেলঃ 

বর্তমান যুগের টিভি চ্যানেলগুলোতে যে কোন অনুষ্ঠান, নাটক, গান কিংবা 
ছায়াছবিই দেখানো হোক না কেন তার অধিকাংশই প্রেম-ভালোবাসা, 
চুমোটুমি, শরীয়তের বিরোধিতা কিংবা শরীয়তের কোন ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা- 
মশকারা করা ছাড়া তেমন আর গুরুত্বপূর্ণ কিছুই নয়। যেমনঃ বনু বিবাহ নিয়ে 
ঠাট্টা করা কিংবা মহিলাদের উপর পুরুষের কর্তৃত্ব নিয়ে তামাশা করা ইত্যাদি 
ইত্যাদি। 

সুতরাং কোন যুবক-যুবতী দীর্ঘ সময় এ সমস্ত অশ্লীলতা, উলঙ্গতা ও 
নির্লজ্জতা তথা প্রেম-ভালোবাসার আবেগ তাড়িত রকমারি ডায়ালগ শুনে 
নিজের সাধুতা ও সতীত্ব কিভাবে রক্ষা করতে পারবে? 

নিচে এ সম্পর্কে জনৈকা যুবতীর সুস্পষ্ট হুবহু উক্তি উল্লিখিত হয়েছে যা 
শুনে আমরা প্রত্যেকেই সময় থাকতে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি। 
সে একদা নাম উল্লেখ না করার শর্তে এবং চিকিৎসা পরামর্শ নেয়ার উদ্দেশ্যে 
বলেঃ *আমি ছোট বেলা থেকেই প্রেম জনিত ছায়াছবি দেখতে অভ্যন্ত। 
এমনকি তা দেখতে এখন আমার খুবই ভালো লাগে। এতে করে এখন আমার 
মধ্যে এমন এক ধরনের অদম্য যৌন স্পৃহা জন্ম নিয়েছে যা সত্যিই 
অস্বাভাবিক । আর এটা আমার জন্য নতুন কিছুই নয়। কারণ, আমি সাবালক 
হওয়ার বহু পৃবেই যৌন সংক্রান্ত সব কিছুই জেনে ফেলি। ... এখন আমি 
আমার MI এক অদম্য যৌন আবেগ অনুভব করছি। যা আমার পুরো 
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অনুভূতিকে এখন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। আমি এখন রাত্রি বেলায় এতটুকুও 
ঘুমোতে পারছিনে। ঘুমোতে গেলে অনেক ধরনের চিন্তা ও স্বপ্ন আমাকে ঘিরে 
নেয়। যখনই আমি আবেগ তাড়িত কোন ফিল্ম দেখি অথবা এ জতীয় কোন 
উপন্যাস পড়ি তখনই আমার আবেগ ও যৌন উত্তেজনা অত্যধিক বেড়ে যায়। 
তখনই আমার মনে হয়, আহ্‌! কেউ যদি এখন আমার সাথে যৌন সঙ্গমে লিপ্ত 
হতো। এ পরিস্থিতিতে আমি এখন কি করতে পারি দয়া করে সুন্দর পরামর্শ 
দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করবেন”। 

৩. ইন্টারনেটঃ 

এর খপ্পরে পড়েছে বহু যুবক-যুবতী। তারা এখন একে উত্তেজনা বৃদ্ধির এক 
মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। সময় পেলেই তারা অশ্লীল অবস্থানগুলোতে 
অবস্থান নিয়ে যৌন সঙ্গম, ব্যভিচার ও সমকামিতার প্রকাশ্য অনুশীলন 
দেখতে চায়। 

এ কথা সবারই জানা যে, ইন্টারনেটে জীবন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল 
বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। তবে তা ব্যবহারের সময় কিছু ধর্মীয় 
বিধি-বিধান অবশ্যই মানতে হবে। অন্তরে সর্বদা আল্লাহ্ভীতি জাগরক 
থাকতে হবে। 

৪. অশ্লীল ম্যাগাজিন ও রুচিহীন পত্র-পত্রিকাঃ 

মানব জীবনে এগুলোর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। কারণ, এগুলো উলঙ্গতা ও 
বেহায়াপনা শিক্ষা দেয়। এগুলোতে নতুন নতুন মডেলের পোশাক পরিহিতা 
বহু নারী ও পুরুষ প্রদর্শিত হয়। তাতে করে পাশ্চাত্য মডেলের সকল 
পোশাক-পরিচ্ছদ মুসলিম সমাজে প্রচলন পায়। যা খরিদ করে মুসলমানরাই 
নিজের অজান্তে কাফিরদের অর্থনৈতিক শক্তি ও সামর্থ যোগান দেয় ; অথচ 
তারা জানে না যে, প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব পোশাক রয়েছে। যা অন্যের জন্য 
কোনভাবেই মানানসই নয়। 


www.islamijindegi.com 


(18) ব্যভিচার ও সমকাম 
৫. ক্যামেরাযুক্ত অত্যাধুনিক মোবাইল সেটঃ 


এগুলো চরিত্র নষ্ট্রর আরেকটি বিরাট মাধ্যম। প্রেম-ভালোবাসার জগতে 
মোবাইলের ব্যবহার তো সবারই জানা। এর সাথে আরো যুক্ত হয়েছে 
ক্যামেরাযুক্ত অত্যাধুনিক মোবাইল সেট। যাতে অশ্লীল ছায়াছবি ও কুরুচিপূর্ণ 
যৌন সঙ্গম ধারণ করা যায়। যা অন্যের কাছে খুব দ্রুত পৌঁছিয়ে দেয়া যায়। যা 
তথাকথিত প্রেম-ভালোবাসাকে ব্যভিচার ও সমকামিতার দিকে অতি দ্রুত 
অগ্রসর করে। 

এ কথা সবারই জানা যে, মোবাইলের মাধ্যমে অন্যের সাথে দ্রুত যোগাযোগ 
রক্ষা করা যায়। তবে তা ব্যবহারের সময় কিছু ধর্মীয় বিধি-বিধান অবশ্যই 
মানতে হবে। অন্তরে সর্বদা আল্লাহ্ভীতি জাগরূক থাকতে হবে। 

৬. নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং গোপনে সহাবস্থানঃ 
নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অন্তরের বিক্ষিপ্ততা এবং যৌন উত্তেজনাকে 
বৃদ্ধি করার একটি বিরাট মাধ্যম। কারণ, কোন পুরুষ অন্য কোন নারীর সাথে 
অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেলেই তো সে তাকে ধীরে ধীরে নিজের প্রতি 
আকর্ষণ করার সুযোগ পায়। তেমনিভাবে কোন নারী অন্য কোন পুরুষের 
সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ পেলেই তো সে তাকে ধীরে ধীরে নিজের প্রতি 
আকর্ষণ করার সুযোগ পায়। অন্যথায় নয়। আর তখনই উভয়ের মধ্যে 
পরস্পর গোপনে মিলনের চিন্তা আসে এবং তখনই ব্যভিচার সংঘটিত হয়। 

*আল্লামাহ্‌ ইব্নুল-কাইয়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, 
নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাই সকল বিপদ ও অঘটনের মূল। এরই কারণে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষের উপর ব্যাপক শান্তি নেমে আসে এবং 
এরই কারণে দুনিয়াতে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ফ্যাসাদ সৃষ্টি হয়। 
এগিয়ে যাওয়া বৈকি? 
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MAŻ ইরশাদ করেনঃ 

MEE প্রত SIS SI 5 89 ০০৯৭ এ 

(foaferdt, হাদীস ১১৭১) 

হয় তাদের তৃতীয় জন। 
৭. অসৎ বন্ধু-বান্ধবীঃ 
বন্ধু-বান্ধব তো এতোই প্রভাবশালী হয় যে, কোন বন্ধু ইচ্ছে করলেই তার 
অপর বন্ধুকে দিয়ে যে কোন অঘটন ঘটাতে পারে। এ ব্যাপারে পুরুষের চাইতে 
মহিলারাই রেশি পারদর্শী এবং তারাই পুরুষের চাইতে রেশি নিজ বান্ধবী 
কর্তৃক প্রভাবিত হয়। এ কারণেই বন্ধু-বান্ধব চয়ন করার সময় খুবই সতর্ক 
থাকতে হবে। বন্ধু-বান্ধব যেন দ্বীনদার ও চরিত্রবান হয়। যাতে একে অপরকে 
নেক কাজে সহযোগিতা করতে পারে। কেউ গাফিল হলে অন্য জন তাকে 
নেক কাজে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। কেউ পথভ্রষ্ট হলে অন্য জন তাকে 
সতর্ক করতে পারে। 
করেনঃ 


Jd bs SED; ০০৬ gja dB YY) 
(তিৱমিযা, হাদীস ২৩৭৮) 

অর্থাৎ মানুষ তার একান্ত বন্ধুর ধর্মের উপরেই হয়ে থাকে। সুতরাং তোমাদের 
প্রত্যেকেই যেন একটু ভেবে দেখে যে, সে কার সাথে বন্ধুত পাতাতে যাচ্ছে। 
৮. বিলম্বে বিবাহ করাঃ 

বিবাহ হচ্ছে বৈধ পন্থায় যৌন উত্তেজনা প্রশমনের একটি বিরাট মাধ্যম। 
সুতরাং কেউ বিবাহ করতে বা বসতে দীর্ঘ দিন বিলম্ব করলে সে স্বভাবতই 
তার অদম্য যৌন উত্তেজনা প্রশমনের বৈধ কোন ক্ষেত্র না পাওয়ার দরুন তা 
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করার পরামর্শ দিয়েছেন। 
Fal ৮০০ BS কও bod Ee LE ০৪ IE 25 U 
25 
(বুখারী, হাদীস ৫০৬৫ মুসলিম, হাদীস ১৪০০) 
অর্থাৎ হে যুবকরা! তোমাদের কেউ বিবাহ করতে সক্ষম হলে সে যেন দ্রুত 
বিবাহ করে নেয়। কারণ, তা চক্ষুকে নিম্নগামী করে এবং লজ্জাস্থানকে করে 
পবিভ্র। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে সক্ষম নয় সে যেন রোযা রাখে । কারণ, 
তা সত্যিই যৌন উত্তেজনা প্রশমনকারী। 
৯. অপর কোন পুরুষ বা মহিলার সাথে যে কোন ধরনের শৈথিল্য 
দেখানোঃ 
উক্ত শৈথিল্য পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও হতে পারে। তা যেমন মহিলার 
ক্ষেত্রে হতে পারে তেমনিভাবে তা পুরুষের ক্ষেত্রেও হতে পারে। তবে তা 
পুরুষের ক্ষেত্রে খুবই কম। কিন্তু কোন মহিলা যদি আট-সাট, পাতলা, খাটো 
কিংবা জায়গায় জায়গায় খোলা ও কারুকার্যময় পোশাক পরে রাস্তায় রাস্তায় 
ঘুরে বেড়ায় তা হলে পুরুষরা স্বভাবতই তাকে লজ্জা ও চরিত্রহীনা মনে করে 
তার প্রতি অতি সত্ব ঝুঁকে পড়বে। তেমনিভাবে কোন পুরুষও যদি ফাসিকের 
পোশাক পরিধান করে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তা হলে খারাপ মহিলারাও 
স্বভাবতই তার পিছুনিবে। 
উক্ত শিথিলতা আবার কখনো কখনো আচার-আচরণ এবং চলাফেরার 
WAR মধ্যেও হতে পারে। তাতে করে মহিলাদের প্রতি পুরুষদের সরল দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হবে এবং তাদের সুপ্ত উত্তেজনা জেগে উঠবে। তেমনিভাবে মহিলারাও 
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পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং তাদের সুপ্ত উত্তেজনা জেগে উঠবে। 

আবার তা কখনো কখনো কথা-বার্তার চংয়েও হতে পারে। কারণ, কোন 

মহিলা অপর পুরুষের সাথে ইচ্ছাকৃত কোমল ও সুমিষ্ট এবং দীর্ঘ অপ্রয়োজনীয় 

আলাপ করলে স্বভাবতই পুরুষরা তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। আর এ জন্যই 

নিষেধ করেছেন। 

আল্লাহ্‌ আ'আলা বলেনঃ 

VA ৩৪3,০৮৮ এ a এ qab ০08৬ ০০৯৮ ৯ ১০) 
(iu 

(আহ্যাব : ৩২) 

অর্থাৎ তোমরা যদি মহান আল্লাহ্‌ তা*আলাকে ভয় করে থাকো তা হলে 

অন্য পুরুষের সাথে কথা বলতে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না। তা হলে অন্তরের 

রোগী তোমাদের প্রতি প্রলুব্ধ হবে। তবে তোমরা ন্যায় সঙ্গত কথা বলবে। 

১০.যত্রতত্র চোখের দৃষ্টি ক্ষেপনঃ 

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পুরুষরা যেমন আদিষ্ট তেমনিভাবে মহিলারাও। কোন 

যুবক-যুবতী যদি চরিত্রহীন বা চরিত্রহীনা হয়ে থাকে তা হলে এর মূলে রয়েছে 

যত্রতত্র দৃষ্টি ক্ষেপন। 

এ ছাড়াও যৌনাঙ্গ রক্ষার পেছনে বাধা হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকেও গণ্য 

যৌনকর্ম সম্পর্কীয় আলোচনা, গানের নেশা, খারাপ উপন্যাস ও খারাপ 

অনুসরণ, দীর্ঘ আশা ও দুনিয়ার ভালোবাসা, নিয়ন্ত্রণহীন সুখভোগ এবং 

সন্তানদের প্রতি অভিভাবকদের লাগাতার অবহেলা ইত্যাদি ইত্যাদি। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা শুধু যৌনকর্মকেই হারাম করেননি। বরং তিনি এরই 
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পাশাপাশি সব ধরনের অশ্লীলতাকেও হারাম করেছেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

১ তা 3 লট 2 ওহ ৩ Ge Rb ৩০৮ ৪৮ AB) 

VU di ৬৫ 9৮ ১09 GEL 4 SEJ b du ($ 25 Of Gd 
Cys 

(আ'ৰৱাফ্‌ : ৩৩) 

অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ) তুমি ঘোষণা করে দাওঃ নিশ্চয়ই আমার প্রভূ হারাম 

বিদ্রোহ, আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা ; যে ব্যাপারে তিনি 

কোন দলীল-প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্পর্কে 

অজ্ঞতাবশত কিছু বলা। 

আল্লাহ্‌ তাআলা যখন ব্যভিচারকর্মকে নিষেধ করে দিয়েছেন তখন তিনি সে 

সকল পথকেও নীতিগতভাবে রোধ করে দিয়েছেন যেগুলোর মাধ্যমে 

স্বভাবতঃ ব্যভিচারকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। এ জন্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা 

পুরুষ ও মহিলা উভয় জাতিকে লজ্জাস্থান হিফাযতের পূর্বে সর্বপ্রথম নিজ 

দৃষ্টিকে সংযত করতে আদেশ করেন। 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

HE ৬১ MES 9০৭ 9 pa a ৮9৯5 ০০১৭) ১) 
(bies 

(নূর : ৩০-৩১) 
অর্থাৎ (হে মুহাম্মাদ) তুমি মুমিনদেরকে বলে দাও? যেন তারা নিজ দৃষ্টিকে 
সংযত করে এবং নিজ লজ্জান্ানকে হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য প্রবিত্র 


www.islamijindegi.com 


ব্যভিচার ও সমকাম € 23 ) 


থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের কর্ম সম্পর্কে 
অধিক অবগত। তেমনিভাবে তুমি মুমিন মহিলাদেরকেও বলে দাওঃ যেন 
তারা নিজ দৃষ্টিকে সংযত করে এবং নিজ লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
€ iċedi ৬৮৪ 53 ০৯৪ আজ শেখ d 
(গাফির/মু'মিন : ১৯) 
অর্থাৎ তিনিই চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরের গোপন বস্তু সম্পর্কেও অবগত। 
আল্লাহ্‌ অ'আলা কাউকে অন্য কারোর ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করতে 
নিষেধ করেছেন। যাতে চক্ষুর অপব্যবহার না হয় এবং তা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা 
পায়। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
14-91-955৩ SIR ০৯ ৩৪1৬০ ১ 1১০ ডা ভা চট 
40 পর ER ed py LE ও ০13 8 ০১৮ ৬৮ ৬৮৯ 
€ ৮৬০০ 
(নূর : ২৭-২৮) 
অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারো গৃহে 
গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করো 
না। এটাই তো তোমাদের জন্য অনেক শ্রেয়। আশাতো তোমরা উক্ত উপদেশ 
গ্রহণ করবে। আর যদি তোমরা উক্ত গৃহে কাউকে না পাও তা হলে তোমরা 
তাতে একেবারেই প্রবেশ করো না যতক্ষণ না তোমাদেরকে তাতে প্রবেশের 
অনুমতি দেয়া হয়। যদি তোমাদেরকে বলা হয়ঃ ফিরে যাও, তা হলে তোমরা 
ফিরে MAI এটাই তো তোমাদের জন্য পবিত্র থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। 
আল্লাহ্‌ তা*আলা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত। 
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আল্লাহ্‌ তা’আলা বিশেষভাবে মহিলাদেরকে অপর পুরুষ থেকে পর্দা করতে 
আদেশ করেছেন। যাতে পুরুষের লোভাতুর দৃষ্টি তার অপূর্ব সৌন্দর্যের উগ্র 
আকর্ষণ থেকে রক্ষা পায় এবং ক্রমান্বয়ে সে ব্যভিচারের দিকে ধাবিত না হয়। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

c ৮১ এ ০০৯৯৭ ৩০০০) ০ ৬৮ Ab ও ২৮2) পল ১2) 


8 শর্ট ০66 


Sf SS Ge 0 Sf bell of Sed NEE) Gt YG 
৩০৩১ ০৮১ ki EAE ০3০ ৬2 পি si il 
a o 5 সেনা 
18), Ġa ৬ ৬৯৭ ০৯৪ ১৯১১ ১০৯৭ I ০৮০৩০ 
£ ০০৬ ১৪ b'sa ভা এ ঞ। এ 
(নূর : ৩১) 
অর্থাৎ মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য (শরীরের সাথে এটে থাকা অলংকার বা 
আকর্ষণীয় পোষাক) প্রকাশ না করে। তবে যা স্বভাবতই প্রকাশ পেয়ে যায় 
(বোরকা, চাদর, মোজা ইত্যাদি) তা প্রকাশ পেলে কোন অসুবিধে নেই। 
তাদের ঘাড়, গলা ও বক্ষদেশ (চেহারা সহ) যেন মাথার ওড়না দিয়ে আবৃত 
রাখে । তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজের ছেলে, স্বামীর ছেলে, 
রহিত অধীন পুরুষ, নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্য 
কারো নিকট নিজ সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তেমনিভাবে তারা যেন সজোরে 
ভূমিতে নিজ পদযুগল ক্ষেপণ না করে। কারণ, তাতে করে তাদের আভ্যন্তরীণ 
সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে। বরং হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহ্‌ তাআলার 
দিকে প্রত্যাবর্তন করো । তখনই তোমরা সফলকাম হতে পারবে। 
কোন ব্যক্তি চারটি অঙ্গকে সঠিক ও শরীয়ত সম্মতভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে 
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পারলেই সত্যিকারার্থে সে অনেকগুলো গুনাহ্‌ বিশেষভাবে ব্যভিচার থেকে 
রক্ষা পেতে পারে। তেমনিভাবে তার ধার্মিকতাও অনেকাংশে রক্ষা পাবে। আর 
তাহচ্ছেঃ 
১. চোখ ও দৃষ্টিশক্তি। তা রক্ষা করা লজ্জাস্থানকে রক্ষা করার শামিল। 
রাসূল £% ইরশাদ করেনঃ 
৮১৯1৮13৮৪31 

(আহমাদ : ৫/৩২৩ হাকিম : 8/৩৫৮, ৩৫৯ হঁব্নু 
faqa, হাদীগ ২৭১ বায়হাকী : ৬/২৮৮) 

অর্থাৎ তোমাদের চোখ নিন্নগামী করো এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করো। 
হবে। দ্বিতীয়বার কিংবা একদৃষ্ট ওদিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না। 

রাসূল ঞঞ হযরত "আলী is কে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ 

এ ৩ ৩9 5 TO 58080150৮01 ০৪ ৭1595 

(আবু ছাউছ, হাদীস ২১৪৯ তিরমিযী, হাদীস ২৭৭৭ আহ্মাছ্‌ : 
৫/৩৫১, ৩৫৩, ৩৫৭ হাকিম : ২/১৯৪ বায়ভাকী : ৭/৯০) 
অর্থাৎ হে *আলী! বার বার দৃষ্টি ক্ষেপণ করো না। কারণ, হঠাৎ দৃষ্টিতে 
তোমার কোন দোষ নেই। তবে ইচ্ছাকৃত দ্বিতীয় দৃষ্টি অবশ্যই দোষের। 
যেমনিভাবে কোন ব্যক্তির হাত, পা, মুখ, কান, মনও ব্যভিচার করে থাকে। 
তবে মারাত্মক ব্যভিচার হচ্ছে লজ্জান্থানের ব্যভিচার। যাকে 
বান্তবার্থেই ব্যভিচার বলা হয়। 

রাসূল £% ইরশাদ করেনঃ 

এন UB Bos 3 ৩১ এস L-UŻI Ga ABS BST SE LE ঞ এ 
09৬৮1 9 ০৮৯৮ AUS ০৪৮ ০০ 3 Gel ০৮ U; 2 5560 
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6৮01 ৩) NE 549 তে 9 5 ১৩ ০৩ 
HET MS Għal EAS ES 9 এ ৮9 
(আবু দাউদ, হাদীস ২১৫২, ২১৫৩, ২১৫৪) 
অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্য যেনার কিছু 
অংশ বরাদ্দ করে রেখেছেন। যা সে অবশ্যই করবে। চোখের যেনা হচ্ছে 
হাতও ব্যভিচার করে ; তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে অবৈধভাবে কাউকে হাত 
দিয়ে ধরা, পাও ব্যভিচার করে ; তবে তার ব্যভিচার হচ্ছে কোন ব্যভিচার 
মনও ব্যভিচারের কামনা-বাসনা TAI আর তখনই লজ্জাস্থান তা 
বাস্তবায়িত করে অথবা করে না। 
দৃষ্টিই সকল অঘটনের মূল। কারণ, কোন কিছু দেখার পরই তো তা মনে 
জাগে। মনে জাগলে তার প্রতি চিন্তা আসে। চিন্তা আসলে অন্তরে তাকে 
পাওয়ার কামনা-বাসনা জন্মে । কামনা-বাসনা জন্মিলে তাকে পাওয়ার খুব 
ইচ্ছে হয়। দীর্ঘ দিনের ইচ্ছে প্রতিজ্ঞার রূপ ধারণ করে। আর তখনই কোন 
কর্ম সংঘটিত হয়। যদি পথিমধ্যে কোন ধরনের বাধা না থাকে। 
দৃষ্টির কুফল হচ্ছে আফসোস, উ্বশ্বাস ও অন্তরজ্বালা। কারণ, মানুষ যা 
চায় তার সবটুকু সে কখনোই পায় না। আর তখনই তার ধৈর্যস্ৃতি ঘটে। 
অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এই যে, দৃষ্টি হচ্ছে তীরের ন্যায়। অন্তরকে 
নাড়া দিয়েই তা লক্ষ্যবস্তুতে পৌছায়। একেবারে শান্তভারে নয়। 
আরো আশ্চর্যের কাহিনী এই যে, দৃষ্টি অন্তরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আর 
এ ক্ষতের উপর অন্য ক্ষত (আবার তাকানো) সামান্যটুকু হলেও আরামপ্রদ। 
যার নিশ্চিত নিরাময় কখনোই সম্ভবপর নয়। 
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২. মন ও মনোভাব । এ পর্যায় খুবই কঠিন। কারণ, মানুষের মনই হচ্ছে 
ন্যায়-অন্যায়ের একমাত্র উৎস। মানুষের ইচ্ছা, স্পৃহা, আশা ও প্রতিজ্ঞা 
মনেরই সৃষ্টি। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজ মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সে নিজ 
কুপ্রবৃত্তির উপর বিজয় লাভ করবে । আর য়ে ব্যক্তি নিজ মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারবে না নিশ্চিতভাবে সে কুপ্রবৃত্তির শিকার হবে। পরিশেষে তার ধ্বংস 
একেবারেই অনিবার্য 

মানুষের মনোভাবই পরিশেষে দুরাশার রূপ নেয়। মনের দিক থেকে সর্বনিকৃষ্ট 
ব্যক্তি সে যে দুরাশায় সন্তুষ্ট। কারণ, দুরাশাই হচ্ছে সকল ধরনের আলস্য ও 
বেকারত্বের পুঁজি। এটিই পরিশেষে লজ্জা ও আফসোসের মূল কারণ হয়ে 
দাড়ায়। দুরাশাগ্রন্ত ব্যক্তি আলস্যের কারণে যখন বাস্তবতায় পৌছুতে পারে না 
তখনই তাকে শুধু আশার উপরই নির্ভর করতে হয়। মূলতঃ বাস্তববাদী 
হওয়াই একমাত্র সাহসীর পরিচয়। 

১. দুনিয়ার লাভার্জনের মনোভাব। 

২. দুনিয়ার ক্ষতি থেকে বাচার মনোভাব। 

৩. আখিরাতের লাভার্জনের মনোভাব। 

8. আখিরাতের ক্ষতি থেকে বাচার মনোভাব। 

নিজ মনোভাবকে উক্ত চারের মধ্যে সীমিত রাখাই যে কোন মানুষের একান্ত 
কর্তব্য। এগুলোর যে কোনটিই মনে জাগ্রত হলে তা অতি তাড়াতাড়ি কাজে 
লাগানো উচিৎ। আর যখন এগুলোর সব কটিই মনের মাঝে একত্রে জাগ্রত 
হয় তখন সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণটকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যা এখনই না 
করলে পরে করা সম্ভবপর হবেনা। 

কখনো এমন হয় যে, অন্তরে একটি প্রয়োজনীয় কাজের মনোভাব জাগ্রত 
হলো যা পরে করলেও চলে অথচ এরই পাশাপাশি আরেকটি এমন কাজের 
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মনোভাবও অন্তরে জন্মালো যা এখনই করতে হবে। না করলে তা পরবর্তীতে 
কখনোই করা সম্ভবপর হবে না। এ ক্ষেত্রে আপনাকে প্রয়োজনীয় বন্তুটিকেই 
অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেউ কেউ অপরটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন যা 
শরীয়তের মৌলিক নীতি পরিপন্থী । 

তবে সর্বোৎকৃষ্ট চিন্তা ও মনোভাব সেটিই যা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সন্তুষ্টি কিংবা পরকালের জন্যই হবে। এ ছাড়া যত চিন্তা-ভাবনা রয়েছে তা 
হচ্ছে শয়তানের ওয়াসৃওয়াসা অথবা ভ্রান্ত আশা। 

যে চিন্তা-ফিকির একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য তা আবার কয়েক প্রকারঃ 
১. কোর*আন মাজীদের আয়াত সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তাতে 
নিহিত আল্লাহ্‌ তা'আলার মূল উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করা। 

২. দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার যে প্রকাশ্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে তা নিয়ে 
চিন্তা-ভাবনা করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। এরই মাধ্যমে আল্লাহ্‌ 
ত*আলার নাম ও গুণাবলী, কৌশল ও প্রজ্ঞা, দান ও অনুগ্রহ বুঝতে চেষ্টা 
করবে। কোরআন মাজীদে আল্লাহ্‌ তাআলা এ ব্যাপারে মানুষকে 
মনোনিবেশ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। 

৩. মানুষের উপর আল্লাহ্‌ তা*আলার যে অপার অনুগ্রহ রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা- 
ভাবনা করা । তার দয়া, ক্ষমা ও ধৈর্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। 

আশা ও ভালোবাসার জন্ম দেয়। 

8. নিজ অন্তর ও আমলের দোষ-ক্রুটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। এতদ্‌ চিন্তা- 
চেতনা খুবই কল্যাণকর বরং একে সকল কল্যাণের সোপানই বলা চলে। 

৫. সময়ের প্রয়োজন ও নিজ দায়িত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। সত্যিকার ব্যক্তি 
তো সেই যে নিজ সময়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। 

হযরত ইমাম শাফি'য়ী রেহিমাহল্লাহ) বলেনঃ আমি সুফীদের নিকট মাত্র দু'টি 


www.islamijindegi.com 


ব্যভিচার ও সমকাম (29) 


ভালো কথাই পেয়েছি। যা হচ্ছেঃ তারা বলে থাকে, সময় তলোয়ারের ন্যায়। 
তুমি তাকে ভালো কাজে নিঃশেষ করবে। নতুবা সে তোমাকে ধ্বংসের 
দ্বারপ্রান্তে উপনীত করবে। তারা আরো বলে, তুমি অন্তরকে ভালো কাজে 
লাগাবে। নতুবা সে তোমাকে খারাপ কাজেই লাগাবে। 

মনে কোন চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক তা ভালো অথবা খারাপ যাই হোক না কেন 
দোষের নয়। বরং দোষ হচ্ছে খারাপ চিন্তা-চেতনাকে মনের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ স্থান 
দেয়া। কারণ, আল্লাহ্‌ আ*আলা মানুষকে দুটি চেতনা তথা প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি 
করেছেন। যার একটি ভালো অপরটি খারাপ। একটি সর্বদা একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা*আলার সন্তুষ্টিই কামনা করে। পক্ষান্তরে অন্যটি গায়রুল্লাহ্ণর সন্তুষ্টি 
কামনা করে। ভালোটি অন্তরের ডানে অবস্থিত যা ফেরেশতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। 
অপরটি অন্তরের বামে অবস্থিত যা শয়তান কর্তৃক নিয়ন্তিত। পরস্পরের মধ্যে 
সর্বদা যুদ্ধ ও সংঘর্ষ অব্যাহত। কখনো এর জয় আবার কখনো ওর জয়। তবে 
সত্যিকারের বিজয় ধারাবাহিক ধৈর্য, সতর্কতা ও আল্লাহ্ভীরুতার উপরই 
নির্ভরশীল। 

অন্তরকে কখনো খালি রাখা যাবে না। ভালো চিন্তা-চেতনা দিয়ে ওকে ভর্তি 
রাখতেই হবে। নতুবা খারাপ চিন্তা-চেতনা তাতে অবস্থান নিবেই। সৃফীবাদীরা 
ও হিদায়াতের উপকরণ দিয়ে ভর্তি রাখতেই হবে। 

৩. মুখ ও বচন। কখনো অযথা কথা বলা যাবে না। অন্তরে কথা বলার 
ইচ্ছা জাগলেই চিন্তা করতে হবে, এতে কোন ফায়দা আছে কি না? যদি তাতে 
কোন ধরনের ফায়দা না থাকে তা হলে সে কথা কখনো বলবে না। আর যদি 
তাতে কোন ধরনের ফায়দা থেকে থাকে তাহলে দেখবে, এর চাইতে আরো 
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G30) ব্যভিচার ও সমকাম 


লাভজনক কোন কথা আছে কি না? যদি থেকে থাকে তাহলে তাই বলবে। 
অন্যটা নয়। 
কারোর মনোভাব সরাসরি বুঝা অসম্ভব। তরে কথার মাধ্যমেই তার 
মনোভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝে নিতে হয়। 
হযরত ইয়াহ্‌য়া বিন্‌ মুআয (রাহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ অন্তর হচ্ছে ডেগের ন্যায়। 
তাতে যা রয়েছে অথবা দেয়া হয়েছে তাই রন্ধন হতে থাকবে। বাড়তি কিছু 
নয়। আর মুখ হচ্ছে চামচের ন্যায়। যখন কেউ কথা বলে তখন সে তার 
মনোভাবই ব্যক্ত করে। অন্য কিছু নয়। যেভাবে আপনি কোন পাত্রে রাখা 
মনোভাব আপনি তার কথার মাধ্যমেই টের পাবেন। 
মন আপনার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রক ঠিকই। তবে সে আপনার কোন 
না কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহযোগিতা ছাড়া যে কোন কাজ সম্পাদন করতে 
পারে না। সুতরাং আপনার মন যদি আপনাকে কোন খারাপ কথা বলতে বলে 
তখন আপনি আপনার জিহ্বার মাধ্যমে তার কোন সহযোগিতা করবেন না। 
তখন সে নিজ কাজে ব্যর্থ হবে নিশ্চয়ই এবং আপনিও গুনাহ কিংবা তার 
অঘটন থেকে রেহাই পাবেন। 

(আহমাদ ৩/১৯৮) 
অর্থাৎ কোন MALA ঈমান ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার অন্তর ঠিক হয়। 
তেমনিভাবে কোন বান্দাহ্‌'র অন্তর ঠিক হয় না যতক্ষণ না তার মুখ ঠিক হয়। 
সাধারণত মন মুখ ও লজ্জান্ানের মাধ্যমেই বেশি অঘটন ঘটায় তাই রাসূল 
%& কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো কোন্‌ জিনিস সাধারণতঃ মানুষকে বেশির 
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ব্যভিচার ও সমকাম € 31 ) 


EA md 
(তিরমিযী হাদীস 2008 ইব্নু মাজাহ্‌, হাদীস ৪৩২২ আহ্মাছ ২/২৯৩১, 
৩৯২, ৪৪২ হাকিম ৪/৩২৪ Żqq হিব্বান, হাদীস ৪৭৬ বুখারী/আছাবুল্‌ 
মুফ্রাদছ, হাদীস ২৯২ বায়হাক্বী/শু'আবুল্‌ ঈমান, হাদীস ৪৫৭০) 
অর্থাৎ মুখ ও লজ্জাস্থান। 

একদা রাসূল এ হযরত মুআয বিন্‌ জাবাল্‌ কে জান্নাতে যাওয়া ও 
ভালো আমলের কথা বলেন। এমনকি তিনি সকল ভালো কাজের মূল, কাণ্ড 
ও চূড়া সম্পর্কে বলার পর বলেনঃ 

US JB ০০০৭৪ ০০61 লে U ৪6 5 খর 0১ এগ এপ SI 
৬৫:০4 AST এ ০১০ ৩9 Idi i U ০৭৬ 00542 
1৯৮০০ ৬৩ 9০৮৮) এত UG দেএ ০ 0591১ a 

৮৪৩ US 

(foafirit, হাদীস ২৬১৬ উব্নু মাজাহ, হাদীস 8088 আহ্মাছ্‌ 
৫/২৩১, ২৩৭ 'আক্ছু বিন্‌ 'হমাইছ/মুন্তাখাব্, ১১২ 'আ্ান্দুর্‌ 
AMMIT, হাদীস ২০৩০৩ ৱায়হাকবী/শু'আবুল্‌ ঈমান, হাদীস ৪৬০৭) 
অর্থাৎ আমি কি তোমাকে এমন বস্তু সম্পর্কে বলবো যার উপর এ সবই 
নির্ভরশীল? আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌'র নবী! আপনি দয়া করে তা বলুন। 
করবে। তখন আমি বললামঃ হে আল্লাহ্‌র নবী! আমাদেরকে কথার জন্যও 
কি পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেনঃ তোমার কল্যাণ হোক! হে মু'আয! 
একমাত্র কথার কারণেই বিশেষভাবে সে দিন মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করা হবে। 

অনেক সময় একটিমাত্র কথাই মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত এমনকি তার 
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€ 32 ) ব্যভিচার ও সমকাম 


সকল নেক আমল ধ্বংস করে MAI 

করেনঃ 

পে এ ও 9 ৮ ওত BIG 5০94 B 58 $ a 9350 I 

(মুসলিম, হাদীস ২৬২১) 

অর্থাৎ জনৈক ব্যক্তি বললোঃ আল্লাহ'র কসম, আল্লাহ্‌ তা৯আলা ওকে ক্ষমা 

করবেন না। তখন আল্লাহ্‌ তাআলা বললেনঃ কে সে? যে আমার উপর কসম 

খেয়ে বলে যে, আমি ওমুককে ক্ষমা করবো না। অতএব আল্লাহ্‌ তা'আলা 

দিলাম এবং তোমার সকল নেক আমল ধ্বংস করে দিলাম। 

এত 99১ ৩ জি ISA ৬ পি ৬৭03 
_. আবু ছাউছ্‌, হাদীস ৪৯০১) 

অর্থাৎ সে সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! লোকটি এমন কথাই 

বলেছে যা তার দুনিয়া ও আখিরাত সবই ধ্বংস করে দিয়েছে। 

07৮55 এতে ও La si ও ৩ চে 6 এও LIL এস এ 
op ৩০৮০ 

(বুখারী, হাদীস ১৪৭৭ মুসলিম, হাদীস ২৯৮৮) 

অর্থাৎ বান্দাহ্‌ কখনো কখনো যাচবিচার ছাড়াই এমন কথা বলে ফেলে যার 

দরুন সে জাহান্নামে এতদূর পর্যন্ত নিক্ষিপ্ত হয় যতদুর দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম 

প্রান্তের মাঝের ব্যবধান। 
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ব্যভিচার ও সমকাম € 33 


রাসূল % আরো বলেনঃ 
৩৪৫৮5 পরত 99 Gd bss ক এও পিঞ 2৮০93 
9: % এ! 5৮০ ৬ এ ঝা এও 
(তিরমিযী, হাদীস ২৩১৯ উব্রু মাজাহ্‌, হাদীস ৪০৪০ আহ্মাদ্‌ ৩/৪৬৯ 
হাকিম ১/৪৪-৪৬ ċqq হিব্বান, হাদীস ২৮০ মালিক ২/৯৮৫) 
অর্থাৎ তোমাদের কেউ কখনো এমন কথা বলে ফেলে যাতে আল্লাহ্‌ 
তা’আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হন। সে কখনো ভাবতেই পারেনি কথাটি এমন 
এক মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছুবে। অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত কথার দরুনই 
কিয়ামত পর্যন্ত তার উপর তার অসন্তুষ্টি অবধারিত করে ফেলেন। 
অথবা চুপ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেনঃ 
০31১৮ 08৬ ১ 94৬ ৮০৮ ০৩ ০ 

(বুখারী, হাদীস ৬০১৮, ৬০১৯ মুসলিম ,হাদীস ৪৭, ৪৮ EJ মাজাহ, হাদীস ৪০৪২) 
অর্থাৎ যার আল্লাহ্‌ তাআলা ও পরকালের উপর বিশ্বাস রয়েছে সে যেন 
ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে। 

সাল্ফে সালি'হীনগণ আজকের দিনটা ঠাণ্ডা কিংবা গরম এ কথা বলতেও 
অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করতেন। এমনকি তাদের জনৈককে স্বপ্নে দেখার পর 
তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেনঃ আমাকে এখনো এ কথার জন্য 
আটকে রাখা হয়েছে যে, আমি একদা বলেছিলামঃ আজ বৃষ্টির কতই না 
প্রয়োজন ছিলো! অতএব আমাকে বলা হলোঃ তুমি এটা কিভাবে বুঝলে যে, 
আজ বৃষ্টির খুবই প্রয়োজন ছিলো। বরং আমিই আমার বান্দাহ্‌*র কল্যাণ 
সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত। 

অতএব জানা গেলো, জিহ্বার কাজ খুবই সহজ। কিন্তু তার পরিণাম অত্যন্ত 
ভয়াবহ। 
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G34) ব্যভিচার ও সমকাম 

সবার জানা উচিৎ যে, আমাদের প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ হচ্ছে। তা যতই 

ক্ষুদ্বাতিক্ষু্র হোক না কেন। 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

€ ২০ LI, 44315 ৩৬৪৫০) 
| (কবা'ফঃ ১৮) | 

অর্থাৎ মানুষ যাই বলুক না কেন তা লিপিবদ্ধ করার জন্য দু' জন তৎপর 

প্রহরী (ফিরিশ্তা) তার সাথেই রয়েছে। 

মানুষ তার জিহ্বা সংক্রান্ত দু'টি সমস্যায় সর্বদা ভূগতে থাকে। একটি কথার 

সমস্যা। আর অপরটি চুপ থাকার সমস্যা। কারণ, অকথ্য উক্তিকারী 

বোবা শয়তান। 

৪. পদ ও পদক্ষেপ। অর্থাৎ সাওয়াবের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে 

পদক্ষেপণ করা যাবে না। 

মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি জায়িয কাজ একমাত্র নিয়্যাতের কারণেই 

সাওয়াবে রূপান্তরিত হয়। 

উক্ত দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা সহজে এ কথাই বুঝতে পারলাম যে, 

কোন ব্যক্তি তার চোখ, মন, মুখ ও পা সর্বদা নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখলে তার থেকে 

কোন গুনাহ্‌ বিশেষ করে ব্যভিচার কর্মট কখনো প্রকাশ পেতে পারে না। 

কারণ, দেখলেই তো ইচ্ছে হয়। আর ইচ্ছে হলেই তো তা মুখ খুলে বলতে 

মনেচায়। আর তখনই তা অধীর আগ্রহে পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। 

বিচ্যুতি তথা স্বলন যখন দু’ ধরনেরই তাই আল্লাহ্‌ তাআলা উভয়টিকে 

কোর*আন মাজীদের মধ্যে একই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেনঃ 

১৮২ (৪৮০ 0 5৮৮৯ ০৮১৭ এড OYE ডে ০০ ১৮০) 
€ ০১০13 

(FATTA : ৬৩) 
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ব্যভিচার ও সমকাম ( 35 ) 


অর্থাৎ দয়ালু NAQA বান্দাহ্‌ ওরাই যারা TISTA চলাফেরা করে এ 
পৃথিবীতে। MT যখন তাদেরকে তোচ্ছিল্যভরে) সম্বোধন করে তখন তারা 
বলেঃ তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ! আমরা সবই সহ্য করে গেলাম ; 
তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোন দ্বন্দ্ব নেই। 

যেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা দেখা ও ভাবাকে একত্রে উল্লেখ করেছেন। 
আল্লাহ্‌ আ'আলা বলেনঃ 

€ 77:22) ৬৯৪ 69০৭ ওত UY 
(গাফির/মু'মিন : ১৯) 

অর্থাৎ তিনি চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরের গোপন বস্তু সম্পর্কেও অবগত। 
ব্যভিচারের অপকার ও তার ভয়াবহতাঃ 

১. কোন বিবাহিতা মহিলা ব্যভিচার করলে তার স্বামী, পরিবার ও আত্মীয়- 
স্বজন মারাত্মকভাবে লাঞ্ছিত হয়। জনসমক্ষে তারা আর মাথা উঁচু করে কথা 
বলতে সাহস পায় না। 

২. কোন বিবাহিতা মহিলার ব্যভিচারের কারণে যদি তার পেটে সন্তান জন্ম 
নেয় তা হলে তাকে হত্যা করা হবে অথবা জীবিত রাখা হবে। যদি তাকে 
হত্যাই করা হয় তা হলে দু'টি গুনাহ্‌ একত্রেই করা হলো। আর যদি তাকে 
জীবিতই রাখা হয় এবং তার স্বামীর সন্তান হিসেবেই তাকে ধরে নেয়া হয় 
তখন এমন ব্যক্তিকেই পরিবারভূক্ত করা হলো যে মূলতঃ সে পরিবারের 
সদস্য নয় এবং এমন ব্যক্তিকেই ওয়ারিশ বানানো হলো যে মূলতঃ ওয়ারিশ 
নয়। তেমনিভাবে সে এমন ব্যক্তির সন্তান হিসেবেই পরিচয় বহন করবে যে 
মূলতঃ তারপিতা নয়। আরো কন্তো কি? 
৩. কোন পুরুষ ব্যভিচার করলে তার বংশ পরিচয়ে গরমিল সৃষ্টি হয় এবং 
একজন পবিত্র মহিলাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। 
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G36) ব্যভিচার ও সমকাম 


8. ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারীর উপর দরিদ্রতা নেমে আসে এবং তার বয়স 

কমে যায়। তাকে লাঞ্ছিত হতে হয় এবং তারই কারণে সমাজে মানুষে মানুষে 

বিদ্বেষ ছড়ায়। 

€. ব্যভিচার ব্যভিচারীর অন্তরকে বিক্ষিপ্ত করে দেয় এবং ধীরে ধীরে তাকে 

রোগাক্রান্ত করে তোলে । তেমনিভাবে তার মধ্যে চিন্তা, ভয় ও আশঙ্কার জন্ম 

দেয়। তাকে ফিরিশ্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং শয়তানের নিকটবর্তী করে 

দেয়। সুতরাং অঘটনের দিক দিয়ে হত্যার পরেই ব্যভিচারের অবস্থান। যার 

দরুন বিবাহিতের জন্য এর শান্তিও জঘন্য হত্যা । 

৬. কোন ঈমানদারের জন্য এ সংবাদ শ্রবণ করা সহজ যে, তার স্ত্রীকে হত্যা 

করা হয়েছে। কিন্তু এ সংবাদ শ্রবণ করা তার জন্য অবশ্যই কঠিন যে, তার স্ত্রী 

কারোর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে। 

হযরত সা'দ বিন্‌ *উবাদা এ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 

০৮০ ০ ০৪৬ এ Għa ৬৯৬) ES 1 

অর্থাৎ আমি কাউকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করতে দেখলে তৎক্ষনাৎই 

আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেবো। 

উল্লিখিত উক্তিটি রাসূল & এর কানে পৌঁছুতেই তিনি বললেনঃ 

৯১০০৬ a ০৯ । Rs উর এ G 2০ 2 ০ Oy 
0559 għa Hb ৮ ১৮১ 6৮ dl 83 

(বুখারী, হাদীস ৬৮৪৬ মুসলিম, হাদীস ১৪৯৯) 

অর্থাৎ তোমরা কি আশ্চর্য হয়েছো সা'দের আত্মসম্মানবোধ দেখে? 

আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছিঃ আমার আত্মসন্মানবোধ তার চেয়েও বেশি এবং 

আল্লাহ্‌ তা'আলার আরো বেশি। যার দরুন তিনি হারাম করে দিয়েছেন 

প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল ধরনের অশ্্লীলতাকে। 
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রি ৯০৫০৫ 


(emi ভা ভারী Los) 

অর্থাৎ হে মুহাম্মাদ্‌ এর উন্মতরা! আল্লাহ'র কসম খেয়ে বলছি? আল্লাহ্‌ 

তা'আলার চাইতেও আর কারোর আত্মসন্মানবোধ বেশি হতে পারে না। এ 

কারণেই তার অসহ্য যে, তার কোন বান্দাহ্‌ অথবা বান্দি ব্যভিচার করবে। 

৭. ব্যভিচারের সময় ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর ঈমান সঙ্গে থাকে না। 

হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ & থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল B ইরশাদ 

করেনঃ 

«21 ৩) 8581৬ ৭ ib ib ১৩ oy ০৯ JE ৬) 3 
ĠLJNI 

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৯০) 

বের হয়ে মেঘের ন্যায় তার উপরে চলে যায়। অতঃপর যখন সে ব্যভিচারকর্ম 

সম্পাদন করে ফেলে তখন আবারো তার ঈমান তার নিকট ফিরে আসে। 

১০ aad ১০৫৪ ৯৭ US LUN ক bi EF PA LA ১ SS 
ly 

(হা'কিম ১/২২ কান্যুল্‌ ATA, হাদীস ১২৯৯৩) 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্যভিচার অথবা মদ পান করলো আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
থেকে খুলে নেয়। 
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G38) ব্যভিচার ও সমকাম 


৮. ব্যভিচারের কারণে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর ঈমানে ঘাটতি আসে। 
CP ৯ 3 3০5৩৮ GĦIN 05 তি ৯3 Ai ৩ ভাটা ৩ ও 
bii kai LAG $ Ġab ৯ 3 ভে ৩৮ PANO 
(আবু দাদ, হাদীস ৪৬৮৯ ইব্নু মাজাহ, হাদীস 8004) 
অর্থাৎ ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। চোর 
যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। মদ পানকারী যখন মদ পান 
করে তখন সে ঈমানদার থাকে না। তবে এরপরও তাদেরকে তাওবা করার 
সুযোগ দেয়া হয়। 
৯. ব্যভিচারের প্রচার-প্রসার কিয়ামতের অন্যতম আলামত। 
রাসূল £% ইরশাদ করেনঃ 
১৯৭ ০049 5 Jiġi এ c lat ৪৮ Of IEC bial ba DI 
545) 
(বুখারী, হাদীস ৮০ মুসলিম, হাদীস ২৬৭১) 
ছেয়ে যাবে, (প্রকাশ্যে) মদ্য পান করা হবে এবং প্রকাশ্যে ব্যভিচার সংঘটিত 
হবে। 
SABU di ০১31 8 13 99 3 60 ০8৮ ও 
অর্থাৎ কোন এলাকায় সুদ ও ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়লে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তখন সে জনপদের জন্য ধ্বংসের অনুমতি দিয়ে দেন। 
১০. ব্যভিচারের শাস্তির মধ্যে এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য কোন 
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ব্যভিচার ও সমকাম (39১ 
দণ্ডবিধিতে নেই। যা নিম্নরূপঃ 
ক. বিবাহিত ব্যভিচারীর শান্তি তথা হত্যা খুব ভয়ানকভাবেই প্রয়োগ করা 
হয়। এমনকি অবিবাহিত ব্যভিচারীর শান্তি কমানো হলেও তাতে দু'টি শাস্তি 
একত্রেই থেকে যায়। বেত্রাঘাতের মাধ্যমে শারীরিক শান্তি এবং দেশান্তরের 
মাধ্যমে মানসিক শান্তি। 

খ. আল্লাহ্‌ তা'আলা এর শান্তি দিতে গিয়ে ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণীর 
প্রতি দয়া করতে নিষেধ করেছেন। 

গ. আল্লাহ্‌ তা*আলা এর শান্তি জনসমক্ষে দেয়ার জন্য আদেশ করেছেন। 
লুকায়িতভাবে নয়। 

১১. ব্যভিচার থেকে দ্রুত তাওবা করে খাটি নেক আমল বেশি বেশি করতে 
না থাকলে ব্যভিচারী অথবা ব্যভিচারিণীর খারাপ পরিণামের বিপুল আশঙ্কা 
থাকে। মৃত্যুর সময় তাদের ঈমান নসীব নাও হতে পারে। কারণ, বার বার 
গুনাহ করতে থাকা ভালো পরিণামের বিরাট অন্তরায়। বিশেষ করে কঠিন প্রেম 
ও ভালোবাসার ব্যাপারগুলো এমনই। 
বলা হলে সে বলেঃ 
উজ তরল জারা 

এর ঘটনায় বলা হয়, জনৈক ব্যক্তি তার ঘরের দরোজায় দাড়ানো ছিলো। 
এমতাবস্থায় তার পাশ দিয়ে জনৈকা সুন্দরী মহিলা যাচ্ছিলো । মহিলাটি তাকে 
মিন্জাব গোসলখানার পথ জিজ্ঞাসা করলে সে তার ঘরের দিকে ইশারা করে 
বললোঃ এটিই মিন্জাব গোসলখানা। অতঃপর মহিলাটি তার ঘরে ঢুকলে 
সেও তার পেছনে পেছনে ঘরে ঢুকলো । মহিলাটি যখন দেখলো, সে অন্যের 
ঘরে এবং লোকটি তাকে ধোকা দিয়েছে তখন সে তার প্রতি খুশি প্রকাশ করে 
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C40) ব্যভিচার ও সমকাম 


বললোঃ তোমার সঙ্গে একত্রিত হতে পেরে আমি খুবই ধন্য। সুতরাং কিছু 
খাবার-দাবার ও আসবাবপত্র জোগাড় করা প্রয়োজন যাতে করে আমরা উভয় 
একত্রে শান্তিতে বসবাস করতে পারি। দ্রুত লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে 
প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র খরিদ করে আনলো । ফিরে এসে দেখলো, মহিলাটি 
ঘরে নেই। কারণ, সে ভুলবশত ঘরে তালা লাগিয়ে যায়নি। অথচ মহিলাটি 
যাওয়ার সময় ঘরের কোন আসবাবপত্র সঙ্গে নেইনি। তখন লোকটি আধ 
পাগল হয়ে গেলো এবং গলিতে গলিতে এ বলে ঘুরে বেড়াতে লাগলোঃ 
০০৬০৩ এ| ৫ (১ US ৩৩ 2 9 bi AĠĠ, U 
অর্থাৎ হে অমুক! যে একদা ক্লান্ত হয়ে বলেছিলে, মিন্জাবের গোসলখানায় 
কিভাবে যেতে হয়। কোন্‌ পথে? 
একদা সে উক্ত ছন্দটি বলে বেড়াতে লাগলো এমন সময় জনৈকা মহিলা 
| LG 9৬ 3000 br ০৮6 2 ৮১০ ০১৪ 9৬ 
অথবা ঘরে তালা লাগিয়ে যাওনি? 
তখন তার চিন্তা আরো বেড়ে যায় এবং প্রথমোক্ত ছন্দ বলতে বলতেই তার 
মৃত্যু হয়। নাউযুবিল্লাহ। 
১২. কোন জাতির মধ্যে ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার তাদের উপর 
আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যাপক আযাব নিপতিত হওয়ার এক বিশেষ কারণ । 
ইরশাদ করেনঃ 
| ৩০4০৮68619৮ 6 99 Gb 
(সা'ভীহৃত্‌ তাব্রগীবি ওয়াত্‌ তাব্রহীবি, হাদীস ২৪০২) 
অর্থাৎ কোন জাতির মধ্যে ব্যভিচারের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটলে তারা 
নিজেরাই যেন হাতে ধরে তাদের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার আযাব নিপতিত 
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ব্যভিচার ও সমকাম C41) 


করলো। 
হযরত মাইমুনাহ্‌ (ata ma) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল B 
EŻ 05 b 9198 5 ৪71 300 red চপ ও ৭ জে তা এ 
০৩ 184১3) 
(সা'ভীহুত্‌ তারপাঁবি ওয়াতু তাব্রভীবি, হাদীস ২৪০০) 
অর্থাৎ আমার উন্মত সর্বদা কল্যাণের উপর থাকবে যতক্ষণ না তাদের মধ্যে 
জারজ সন্তানের আধিক্য দেখা না দিবে। যখন তাদের মধ্যে জারজ সন্তান 
বেড়ে যাবে তখনই আল্লাহ্‌ তাআলা তাদেরকে ব্যাপক আযাব দিবেন। 
ব্যভিচারের স্তর বিন্যাসঃ 
১. অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে ব্যভিচার। এতে মেয়েটির সন্মানহানি ও চরিত্র 
বিনষ্ট হয়। কখনো কখনো ব্যাপারটি সন্তান হত্যা পর্যন্ত গৌছোয়। 
২. বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্ত স্বামীর সম্মানও বিনষ্ট 
হয়। তার পরিবার ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছোয়। তার বংশ পরিচয়ে ব্যাঘাত 
ঘটে। কারণ, সন্তানটি তারই বলে বিবেচিত হয়, অথচ সন্তানটি মূলতঃ তার 
নয়। 
যেন এমন ঘটনা ঘটতেই না পারে সে জন্য রাসূল ঞ স্বামী অনুপস্থিত এমন 
মহিলার বিছানায় বসা ব্যক্তির এক ভয়ানক রূপ চিত্রায়ন করেছেন। 
হযরত SIJA বিন্‌ "আমর (রাযিয়াল্লাহু অন্হম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
রাসূল ঞ ইরশাদ করেনঃ 
০513059০0৬০ ভিন ৮9 d p Ji 
(সা'ভীহত্‌ তারণাঁবি 310 তারহাঁবিঃ হাদীস ২৪০৫) 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বামী অনুপস্থিত এমন কোন মহিলার বিছানায় বসে তার 
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(2 ব্যভিচার ও সমকাম 


দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে কিয়ামতের দিন কোন বিষাক্ত সাপ দংশন 
করে। 
৩. যে কোন প্রতিবেশী মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু প্রতিবেশীর 
অধিকারও বিনষ্ট হয় এবং তাকে চরম কষ্ট দেয়া হয়। 
ai ৪9৬ ভে ১০৭ kl ah ভিন ০৬৭ এগ তা OS 
(আহ্মাদ ৬/৮ সা'হীহুত্‌ তারগীবি ওয়াত্‌ তাব্রভীবি, হাদীস ২৪০৪) 
অর্থাৎ সাধারণ দশটি মহিলার সাথে ব্যভিচার করা এতো ভয়ঙ্কর নয় যতো 
ভয়ঙ্কর নিজ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। 
রাসূল ঞ আরো ইরশাদ করেনঃ 
big 5) LAL SY 6 পরখ JEW এ 

(মুসলিম, হাদীস ৪৬) 
অর্থাৎ যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ 
করবেনা। 
8. যে প্রতিবেশী নামায়ের জন্য অথবা ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য কিংবা 
জিহাদের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে তার স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার। 
হযরত বুরাইদাহ্‌ is থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল £& ইরশাদ করেনঃ 
১৬১৬০ ৩3 pil KAS প্রা এ এনা os এ 
is-2 4 ০5) ৭! লেট BAD এড ৮৬৪০ Ga ৬০ Ub Gina 

(১৫৪ ০৪ SUB 6 এ ha 3 data 

(মুসলিম, হাদীস ১৮৯৭) 

অর্থাৎ মুজাহিদদের স্ত্রীদের সন্মান যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসে থাকা লোকদের 
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ব্যভিচার ও সমকাম (43) 
নিকট তাদের মায়েদের সম্মানের মতো। কোন ঘরে বসে থাকা ব্যক্তি যদি 
কোন মুজাহিদ পুরুষের পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে তাদের তত্বাবধানের ব্যাপারে 
কিয়ামতের দিন দাঁড় করিয়ে রাখা হরে। অতঃপর মুজাহিদ ব্যক্তি ঘরে বসা 
ব্যক্তির আমল থেকে যা মনে চায় নিয়ে নিবে । রাসূল B বলেনঃ তোমাদেরকি 
এমন ধারণা হয় যে, তাকে এতটুকু সুযোগ দেয়ার পরও সে এ প্রয়োজনের 
দিনে ওর সব আমল না নিয়ে ওর জন্য একটুখানি রেখে দিবে? 
€. আত্মীয়া মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু আত্মীয়তার বন্ধনও বিনষ্ট 
করা হয়। 
৬. মাহ্রাম বা এগানা (যে মহিলাকে বিবাহ্‌ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে চিরতরের 
জন্য হারাম) মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার। এতে উপরন্তু মাহ্রামের অধিকারও 
বিনষ্ট করা হয়। 
৭. বিবাহিত ব্যক্তির ব্যভিচার। আর তা মারাত্মক এ জন্য যে, তার উত্তেজনা 
প্রশমনের জন্য তো তার স্ত্রী রয়েছে। তবুও সে ব্যভিচার করে বসলো। 
৮. বুড়ো ব্যক্তির ব্যভিচার। আর তা মারাত্মক এ জন্য যে, তার উত্তেজনা 
তো তেমন আর উগ্র নয়। তবুও সে ব্যভিচার করে বসলো। 
নিত থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল এ ইরশাদ 
To 21555 9 9 ০9 33 UE এ AS এ মস 
HEL BE 5 CS BUS $ 590 Ess পা 
(মুসলিম, হাদীস ১০৭) | 
অর্থাৎ তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, 
তাদেরকে গুনাহ্‌ থেকে পবিত্র করবেন না, তাদের দিকে দয়ার দৃষ্টিতেও 
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C44) ব্যভিচার ও সমকাম 

তাকাবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শান্তি। বৃদ্ধ ব্যভিচারী, 

মিথ্যুক রাষ্ট্রপতি এবং অহঙ্কারী গরিব। 

৯. মর্যাদাপূর্ণ মাস, স্থান ও সময়ের ব্যভিচার। এতে উপরন্তু উক্ত মাস, স্থান ও 

সময়ের মর্যাদা বিনষ্ট হয়। 

কোন ব্যক্তি শয়তানের ধোকায় পড়ে ব্যভিচার করে ফেললে এবং তা কেউ না 

জানলে অথবা বিচারকের নিকট তা না পৌঁছুলে তার উচিত হবে য়ে, সে তা 

লুকিয়ে রাখবে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট কায়মনোবাক্যে খাটি তাওবা 

করে নিবে । অতঃপর বেশি বেশি নেক আমল করবে এবং খারাপ জায়গা ও 

সাথি থেকে দূরে থাকবে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

€ ১০৬ এপ SE ০৪ VARI ) ৯৩ FHA JH তা ৯১) 

(ATT : ২৫) 

অর্থাৎ তিনিই (আল্লাহ্‌ তা'আলা) তার বান্দাহ্‌দের তাওবা কবুল করেন 

এবং সমূহ পাপ মোচন করেন । আর তোমরা যা করো তাও তিনি জানেন। 

হযরত *আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ "উমর (arma 'অন্হম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 

রাসূল £& ইরশাদ করেনঃ 

| ০৮৭ FA ও 009 GF ঝা জে লা SOI) ods Ny 
GU dl ক Ls শি এ এ ১৩5 DB L bt এ! ও 

"(হাকিম ৪/২৭২) 

অর্থাৎ তোমরা ব্যভিচার থেকে দূরে থাকো যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের 

জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এরপরও যে ব্যক্তি শয়তানের ধোকায় পড়ে তা 

করে ফেলে সে যেন তা লুকিয়ে রাখে । যখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তা গোপনই 

রেখেছেন। তবে সে যেন এ জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট তাওবা করে নেয়। 

কারণ, য়ে ব্যক্তি তা আমাদের নিকট প্রকাশ করে দিবে তার উপর আমরা 
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ব্যভিচার ও সমকাম (45) 
অবশ্যই আল্লাহ্‌ ত*আলার বিধান প্রয়োগ করবো। 
উক্ত কারণেই হযরত মা+য়িয বিন্‌ মালিক এ& যখন রাসূল ঞ্৯ এর নিকট 
বার বার ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করছিলেন তখন রাসূল এ তার প্রতি 
এতটুকুও ভ্রক্ষেপ করেননি । চার বারের পর তিনি তাকে এও বলেনঃ হয়তো 
বা তুমি তাকে চুমু দিয়েছো, ধরেছো কিংবা তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছে। 
কারণ, এতে করে তিনি তাকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট খাটি 
তাওবা করার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলেন। 
G JU SS এ কা ġa JB, B এ DS al 
191 ১০) 6: এ sil FB ৩ pb CH 1d I 
METAS PARES ৬/:০এ sd JI ৬১ ০১৩৪ শা 
১১)৬ 41১৯৯ ক 2০ 08 পথ :০৫ ৭০২৮ 
(বুখারী, হাদীস ৫২৭১ মুসলিম, হাদীস ১৩৯১) 
অর্থাৎ রাসূল & এর নিকট জনৈক মুসলমান আসলো। তখনো তিনি 
মসজিদে । অতঃপর সে রাসূল এ কে ডেকে বললোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! 
আমি ব্যভিচার করে ফেলেছি। রাসূল এ তার প্রতি কোন রূপ ভ্রাক্ষেপ না 
করে অন্য দিকে তার চেহারা মুবারক মুড়িয়ে নিলেন। সে রাসূল B এর 
চেহারা বরাবর এসে আবারো বললোঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি ব্যভিচার 
করে ফেলেছি। রাসূল : আবারো তার প্রতি কোন রূপত্রাক্ষেপ না করে অন্য 
দিকে তার চেহারা মুবারক মুড়িয়ে নিলেন। এমন কি সে উক্ত স্বীকারোক্তি চার 
চার বার করলো। যখন সে নিজের উপর ব্যভিচারের সাক্ষ্য চার চার বার 
দিয়েছে তখন রাসূল : তাকে ডেকে বললেনঃ তুমি কি পাগল? সে বললোঃ 
না। রাসূল 8 বললেনঃ তুমি কি বিবাহিত? সে বললোঃ জী হ্যা। অতঃপর 
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C46) ব্যভিচার ও সমকাম 


রাসূল  সাহাবাদেরকে বললেনঃ তোমরা একে নিয়ে যাও এবং রজম তথা 

প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করো। 

হযরত বুরাইদাহ্‌ এ এর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল & হযরত মায়িয বিন্‌ 

মাপলিক এ কে বলেছিলেনঃ 

ELST dl ১৯০১ tx I 
| (মুসলিম, হাদীস ১৬৯৫) 

অর্থাৎ আহা! তুমি ফিরে যাও। অতঃপর আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট ক্ষমা 

চাও এবং তার নিকট তাওবা করে নাও। 

হযরত "আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ ARA (arana অন্হম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 

fo CSUN: ০৬ কি LA এ! ৫০ 5১০ ভা এ 
Idi 0) ৫9:03 ০6 

(বুখারী হাদীস ১৮২৪) 

অর্থাৎ যখন মায়িয বিন্‌ মালিক is নবী B এর নিকট আসলো তখন 

তিনি তাকে বললেনঃ হয়তো বা তুমি তাকে চুমু দিয়েছো, ধরেছো কিংবা তার 

প্রতি দৃষ্টিপাত করেছো । সে বললোঃ না, হেআল্লাহ্‌*র রাসূল! 

তবে বিচারকের নিকট ব্যাপারটি (সাক্ষ্য সবুতের মাধ্যমে) পৌঁছুলে অবশ্যই 

তাকে বিচার করতে হবে। তখন আর কারোর ক্ষমার ও সুপারিশের সুযোগ 

থাকেনা। 

করতে চাইলে তাকে বললেনঃ 

ita ab ১3 ৬১ ০৬ 9৬ 


(আবু ছাউছ, হাদীস ৪৩৯৪ উব্নু মাজাহ্‌ঃ হাদীস ২১৪৪ নাসায়ী ৮/৬৯ 
আহ্মাছ ৬/৪৬৬ হা'কিম ৪/৩৮০ ইব্বুল জানু, হাদীস ৮২৮) 
অর্থাৎ আমার নিকট আসার পূর্বেই কেন তা করলেনা। 
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ব্যভিচার ও সমকাম (47) 


করতে চাইলে রাসূল 1 তাকে অত্যন্ত রাগতস্বরে বললেনঃ 
1? bi ১১১৬ ba ০০ ভ শা 15 G 
(বুখারী, হাদীস ১৭৮৮ মুসলিম, হাদীস ১৬৮৮ আবু দাউদ, হাদীস 
৪৩৭৩ তিব্রমিঘী, হাদীস ১৪৩০ উব্ৰু মাজাহ, হাদীস ২৫৯৫) 
আসলে?! 
হযরত *আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ আমর বিন্‌ *আস্‌ (akra অন্হম) থেকে বর্ণিত 
তিনি বলেনঃ রাসূল £& ইরশাদ করেনঃ 
9 ২৬ ১০ ১৮ লৈ ও EE এ ১০ 2৩ 
(আবু দাউদ, হাদীস ৪৩৭৬) 

অর্থাৎ তোমরা দণ্ডবিধি সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো একে অপরকে ক্ষমা করো। 
কারণ, আমার নিকট এর কোন একটি পৌঁছুলে তা প্রয়োগ করা আমার উপর 
আবশ্যক হয়ে যাবে। 

শুধুমাত্র তিনটি পদ্ধতিতেই কারোর উপর ব্যভিচারের দোষ প্রমাণিত হয়। যা 
নিম্নরূপঃ 

১. ব্যভিচারী একবার অথবা চারবার ব্যভিচারের সুস্পষ্ট স্বীকারাক্তি করলে। 
কারণ, জুহাইনী মহিলা ও উনাইস্‌ % এর রজমকৃতা মহিলা ব্যভিচারের 
স্বীকারোক্তি একবারই করেছিলো। অন্য দিকে হযরত মায়িয বিন্‌ মালিক 
4৯ রাসূল IB এর নিকট চার চারবার ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করেছিলো। 
কিন্তু সংখ্যার ব্যাপারে হাদীসটির বর্ণনা সমূহ মুয্তারিব তথা এক কথার নয়। 
কোন কোন বর্ণনায় চার চার বারের কথা । কোন কোন বর্ণনায় তিন তিন 
বারের কথা । আবার কোন কোন বর্ণনায় দু’ দু’ বারের কথারও উল্লেখ রয়েছে। 
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(৪১ ব্যভিচার ও সমকাম 


স্বীকারোক্তিকারী এমন কাজ করেছে যাতে সে শান্তি পাওয়ার উপযুক্ত হয় না। 
যা বার বার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেতে পারে। আর এ কথা সবারই 
জানা য়ে, ইসলামী দণ্ডবিধি যে কোন যুক্তি সঙ্গত সন্দেহ কিংবা অজুহাতের 
কারণে রহিত হয়। যা হযরত "উমর, আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ SRA এবং অন্যন্য 
সাহাবা :$ থেকেও বর্ণিত। *আল্লামা ইব্নুল্‌ মুন্যির্‌ (রাহিমাহুল্লাহ) এ ব্যাপারে 
স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ব্যভিচারীকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
খাটি তাওবা করারও সুযোগ দেয়া হয়। যা একান্তভাবেই কাম্য। 
তবে স্বীকারাক্তির মধ্যে ব্যভিচারের সুস্পষ্ট উল্লেখ এবং দণ্ডবিধি প্রয়োগ পর্যন্ত 
স্বীকারোক্তির উপর স্বীকারকারী অটল থাকতে হবে। অতএব কেউ যদি এর 
গ্রহণযোগ্য হবে। তেমনিভাবে স্বীকারকারী জ্ঞানসম্পন্নও হতে হবে। 
২. ব্যভিচারের ব্যাপারে চার চার জন সত্যবাদী পুরুষ এ বলে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য 
দিলে যে, তারা সত্যিকারার্ে ব্যভিচারী ব্যক্তির সঙ্গমকর্ম স্বচক্ষে দেখেছে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

(SE i 366194802৮৮ Lol ৮3৯ 

(নিসা : ১৫) 

অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে কেউ ব্যভিচার করলে তোমরা তাদের 
বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চার চার জন সাক্ষী সংগ্রহ করো। 
৩. কোন মহিলা গর্ভবতী হলে, অথচ তার স্বামী নেই। 
হযরত "উমর 4% তার যুগে এমন একটি বিচারে রজম করেছেন। তবে এ 
প্রমাণ হেতু যে কোন মহিলার উপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করতেই হবে ব্যাপারটি 
এমন নয়। এ জন্য যে, গর্ভটি সন্দেহবশত সঙ্গমের কারণেও হতে পারে অথবা 
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ব্যভিচার ও সমকাম (49১ 


ধর্ষণের কারণেও। এমনকি মেয়েটি গভীর নিদ্রায় থাকাবস্থায়ও তার সঙ্গে উক্ত 
শেষোক্ত দু'টি অজুহাতে দু’ জন মহিলাকে শান্তি দেননি। তবে কোন মেয়ে যদি 
গর্ভবতী হয়, অথচ তার স্বামী নেই এবং সে এমন কোন যুক্তিসঙ্গত অজুহাতও 
দেখাচ্ছে না যার দরুন দণ্ডবিধি রহিত হয় তখন তার উপর ব্যভিচারের উপযুক্ত 
দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা যেতে পারে। 
০5 ০০ ৩০৯9] 5 ৬ঠ ৩ ৬ JW আক জে ৬৮ GEJ ১13 
(9171 sf dl ০৫ 3 Eh ০০৪19 ০3 
(বুখারী, হাদীগ ১৮২৯ মুসলিম, হাদীস ১৬৯১ তিরমিযী, হাদীস 
১৪৩২ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪১৮ উব্নু mg, হাদীস ২৬০১) 
অর্থাৎ নিশ্চয়ই রজম আল্লাহ্‌ তা*আলার বিধানে এমন পুরুষ ও মহিলার 
জন্যই নির্ধারিত যারা ব্যভিচার করেছে, অথচ তারা বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে 
ইতিপূর্বে নিজ স্ত্রী অথবা স্বামীর সাথে সম্মুখ পথে সঙ্গম করেছে এবং স্বামী-স্ত্রী 
উভয় জনই তখন ছিলো প্রাপ্তবয়স্ক ও স্বাধীন যখন ব্যভিচারের উপযুক্ত সাক্ষী- 
প্রমাণ মিলে যায় অথবা মহিলা গর্ভবতী হয়ে যায় অথবা ব্যভিচারী কিংবা 


কেউ শয়তানের ধোকায় পড়ে ব্যভিচার করে ফেললে সে যদি অবিবাহিত হয় তা 
হলে তাকে একশটি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করা হবে । আর যদি 
সে বিবাহিত হয় তা হলে তাকে রজম তথা পাথর মেরে হত্যা করা হবে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
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C50) ব্যভিচার ও সমকাম 
U ৮১৬ 9 5582 ika ৬৪৪ mat JS 19১৬ EE ry) } 
2৬ ০2 sidi, JW 89019 4 ১০৮ IS DI ঝা ০১৬ iii; 
(e 
(নূর : ২) 
অর্থাৎ ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী ; তাদের প্রত্যেককে তোমরা একশ" করে 
বেত্রাঘাত করবে। আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরী করণে তাদের প্রতি দয়া যেন 
তোমাদেরকে প্রভাবিত করতে না পারে যদি তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলা ও 
পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো এবং মুমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করে। 
ULB 2০৮ 7 dil ক EEF ad 1d 05০0 8:0৬ ভগ 
c Via এ ৬০ OS 5 OLN এ di US UE abl Bs 
শপ ০০৮৮ bia (od Cd ৯9 এএ। এড 1008 i GħAL ওটি 
১০৩ ০989 di এ CL এত ৫ 106 pali এম দে ৪49 
। এ দু oh 3 Bagh এ ও ক এ ১৭ ক 5৩ 
4৬ fl ৪৬ ১৬৬1০ 8 ও এও ৩ পে ও te এজ এন 


৫০১১ এরা ৬ ০৬ 5৫১৬ 

(বুখারী, হাদীস ২৬৯৫, ২৬৯৬ মুসলিম, হাদীস ১৬৯৭, 

১৬৯৮ তিরমিযী, হাদীস ১৪৩৩ আৰু দাউদ, হাদীস 888৫ 
উব্নু মাজাহ্‌, হাদীস ২৫৯৭) 
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ব্যভিচার ও সমকাম ৫ 51 ) 


অর্থাৎ জনৈক বেদুঈন ব্যক্তি রাসূল B এর নিকট এসে বললোঃ হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমাদের মাঝে কোরআনের ফায়সালা করুন। 
তার প্রতিপক্ষও দাড়িয়ে বললোঃ সে সত্য বলেছে। আপনি আমাদের মাঝে 
কোরআনের ফায়সালা করুন। তখন বেদুঈন ব্যক্তিটি বললোঃ আমার ছেলে 
এ ব্যক্তির নিকট কামলা খাটতো। ইতিমধ্যে সে এর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে 
বসে। সবাই আমাকে বললোঃ তোমার ছেলেটিকে পাথর মেরে হত্যা করতে 
হবে। তখন আমি আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে নেই একে একটি বন্দি ও 
একশটি ছাগল দিয়ে। অতঃপর আলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা 
বললোঃ তোমার ছেলেকে একশটি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর 
করতে হবে। এরপর নবী $ বললেনঃ আমি তোমাদের মাঝে কোরআনের 
বিচার করছি, বান্দি ও ছাগলগুলো তোমাকে ফেরত দেয়া হবে এবং তোমার 
ছেলেকে একশটি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর করতে হবে । আর 
হেউনাইস্‌! তুমি এর স্ত্রীর নিকট যাও। অতঃপর তাকে রজম করো । অতএব 
উনাইস্‌ তার নিকট গেলো । অতঃপর তাকে রজম করলো । 
হযরত সউবাদা বিন্‌ স্বামিত এ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল £& ইরশাদ 
করেনঃ 
ke এক ০৫৩০ KU Su উল & 0৪ 3 LB 9 ০৬৪9৬ 
১1 2০০ এ ভিত এ 9 5 আল 
(মুসলিম, হাদীস ১৬৯০ আবু দাদ, হাদীস ৪৪১৫, 88১৬ 
তিৰমিযা, হাদীস ১৪৩৪ সঁব্নু মাজাহ, হাদীস ২৫৯৮) 
অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট থেকে বিধানটি সংগ্রহ করে নাও। তোমরা 
আমার নিকট থেকে বিধানটি সংগ্রহ করে নাও। আল্লাহ্‌ তা'আলা তদের 
জন্য একটি ব্যবস্থা দিয়েছেন তথা বিধান অবতীর্ণ করেছেন। অবিবাহিত 
যুবক-যুবতীর শান্তি হচ্ছে, একশটি বেত্রাঘাত ও এক বছরের জন্য দেশান্তর। 
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€ 52 ) ব্যভিচার ও সমকাম 


আর বিবাহিত পুরুষ ও মহিলার শান্তি হচ্ছে, একশ*টি বেত্রাঘাত ও রজম 

তথা পাথর মেরে হত্যা । 

উক্ত হাদীসে বিবাহিত পুরুষ ও মহিলাকে একশটি রেত্রাঘাত করার কথা 

থাকলেও তা করতে হবে না। কারণ, রাসূল £ঞ হযরত মা*য়িয ও গা*মিদী 

মহিলাকে একশ"টি করে বেত্রাঘাত করেননি। বরং অন্য হাদীসে তাদেরকে 

শুধুরজম করারই প্রমাণ পাওয়া যায়। 

আরেকটি কথা হচ্ছে, শরীয়তের সাধারণ নিয়ম এই যে, কারোর উপর 

কয়েকটি দণ্ডবিধি একত্রিত হলে এবং তার মধ্যে হত্যার বিধানও থাকলে 

তাকে শুধু হত্যাই করা হয়। অন্যগুলো করা হয় না। হযরত *উমর ও GĦAN 

কোন এক ব্যক্তিকে রজমও করেছেন এবং বেত্রাঘাতও। হযরত *আবল্লাহ্‌ 

বিন্‌ *আব্বাস্‌, উবাই বিন্‌ কা*ব্‌ এবং আবুযরও এ মত পোষণ করেন। 

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ "উমর রোধিয়্লাহুআনৃহুমা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 

O23 0% ১৬ AY OP 3০০৮ 7 8 MISS ৬০০ 
০৮ 2৬৯ 2০৪ 

(তিরমিযী, হাদীস ১৪৩৮) 

অর্থাৎ রাসূল £& মেরেছেন (বেত্রাঘাত করেছেন) ও দেশান্তর করেছেন, 

হ্যরত আবু বকর মেরেছেন ও দেশান্তর করেছেন এবং হযরত *উমর ii 

মেরেছেন ও দেশান্তর করেছেন। 

181 ০5 ৮:05 5001 SE জে 5 5 এ ০৮ মে পে of 

ĠĠ এ! ১৮৮০ 5 ও BB di 5550 ৩৬ le 21০ Cf 
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ব্যভিচার ও সমকাম ৫ 53 ) 


47114 wa ৬৬ LES ৮৪ ০৬ ৬ ৪০০৪ 
1৫০5 28911 লে U ৪ তত ০ ০৬ 5 ৬৪ তত lar 
১৯০, পি আনা এ ৬ ৩৮ CS 9 মত এড এ 58 
JIS এ) ada ৩৩ ১টি Kadi লিও) 
(মুসলিম, হাদীস ১৬৯৬ আবু দাউদ, হাদীস ৪৪ ৪০ foafenti, 
হাদীস ১৪৩৫ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ২৬০৩) 
অর্থাৎ একদা জনৈকা জুহানী মহিলা রাসূল ॥% এর নিকট আসলো । তখন 
সে ব্যভিচার করে গর্ভবতী । সে বললোঃ হে আল্লাহ্‌*র নবী! আমি ব্যভিচারের 
শান্তি পাওয়ার উপযুক্ত। অতএব আপনি তা আমার উপর প্রয়োগ করুন। 
অতঃপর রাসূল : তার অভিভাবককে ডেকে বললেনঃ এর উপর একটু দয়া 
করো। এ যখন সন্তান প্রসব করবে তখন তুমি তাকে আমার নিকট নিয়ে 
আসবে। লোকটি তাই করলো। অতঃপর রাসূল ৪ আদেশ করলে তার 
কাপড় শরীরের সাথে শক্ত করে বেধে দেয়া হলো। এরপর তাকে রজম করা 
হলে রাসূল 8 তার জানাযার নামায পড়ান। হযরত *উমর 4 রাসূল $$ কে 
আশ্চর্যান্বিতের স্বরে বললেনঃ আপনি এর জানাযার নামায পড়াচ্ছেন, অথচ 
সে ব্যভিচারিণী?! রাসূল B বললেনঃ সে এমন তাওবা করেছে যা 
মদীনাবাসীর সত্তরজনকে বন্টন করে দেয়া হলেও তা তাদের জন্য যথেষ্ট 
হবে। তুমি এর চাইতেও কি উৎকৃষ্ট কিছু পেয়েছো য়ে তার জীবন আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দিয়েছে। 
gi bi ০০৪ ১৩৪ i জি এল IGG উ৬ ০০4 ৩৭ di) 
৪9 BB dl 05০) লেডি BUG 0 5 ৬৪) 0 5 ৬০ cox 


০১০৪৫ 
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(54 ব্যভিচার ও সমকাম 


db CH Lap 4৮ 1023 c Żi 
(বুখারী, হাদীস ৬৮২৯ মুসলিম, হাদীস ১৩৯১ আবু দাউদ, হ , হাদীস ৪৪১৮) 
অর্থাৎ নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তাআলা মুহাম্মাদ £& কে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন 
এবং তার উপর কোর*আন অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্‌ আ*আলা তার উপরযা 
অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্যে রজমের আয়াতও ছিলো। আমরা তা পড়েছি, 
মুখস্থ করেছি ও বুঝেছি। অতঃপর রাসূল :& রজম করেছেন এবং আমরাও 
আমরা কোরআন মাজীদে রজম পাইনি । অতঃপর তারা আল্লাহ্‌ অ'আলার 
পক্ষ থেকে নাধিলকৃত একটি ফরয কাজ ছেড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। 
হযরত "উমর i য়ে আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন তা হচ্ছেঃ 
9 & 9 Ġ 2 3৩০ i ভা ১৪১৬ 57 9 চিনা 3 শত) 

(iss 

অর্থাৎ বয়স্ক (বিবাহিত) পুরুষ ও মহিলা যখন ব্যভিচার করে তখন তোমরা 
তাদেরকে সন্দেহাতীতভাবে পাথর মেরে হত্যা করবে। এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌ 
তাআলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য শান্তিস্বরূপ এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
পরাক্রমশালী ও সুকৌশলী। 
উক্ত আয়াতটির তিলাওয়াত রহিত হয়েছে। তবে উহার বিধান এখনও চালু। 
কোন অবিবাহিত ব্যভিচারী কিংবা ব্যভিচারিণী যদি এমন অসুস্থ অথবা দুর্বল 
হয় যে, তাকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে একশটি বেত্রাঘাত করা হলে তার মৃত্যুর 
আশঙ্কা রয়েছে তা হলে তাকে একশটি বেত একত্র করে একবার প্রহার করা 
হবে। 
হযরত সা”ঈদ্‌ বিন্‌ সা"দ্‌ বিন্‌ *উবা+দাহ্‌ রোষ্াল্লাহ অন্হম) থেকে বর্ণিত তিনি 
বলেনঃ 
Na EUS SIB ০৮6০] La Mb ESB Lia এরও) ও কে ৩৬ 
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ব্যভিচার ও সমকাম ৫ 55 ) 


6 ALL 0 ka wa 


এ LR 4 !&1 050 ৫:2৩ ০৪৫০ 5৮১০ :0 88 30 059 
১৪০৯0 পর 4890৮ তি ০09৮5 bes এ ৩৬০ 9৮ UB 5১ 
(আহ্মাছ ৫/২ ২২ ইব্নু মাজাহ, হাদীস ২৬২২) 
অর্থাৎ আমাদের এলাকায় জনৈক দুর্বল ব্যক্তি বসবাস করতো। হঠাৎ সে 
জনৈকা বান্দির সাথে ব্যভিচার করে বসে। ব্যাপারটি M'A & রাসূল : কে 
বেত্রাঘাত করো। উপস্থিত সকলে বললোঃ হে আল্লাহ'র রাসূল! সে তো তা 
সহ্য করতে পারবে না। তখন রাসূল £& বললেনঃ একটি খেজুর বিহীন 
একশ”টি শাখাগুচ্ছ বিশিষ্ট থোকা নিয়ে তাকে তা দিয়ে এক বার মারবে। 
অতএব তারা তাই করলো। 
অমুসলমানকেও ইসলামী বিচারাধীন রজম করা যেতে পারে। 

হযরত জা*বির বিন্‌ "আব্দুল্লাহ্‌ (ara আন্হুম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 

৪৮1 9৯৮] ৩০১৬) 9 ০৮১৬) BB পলি 
(মুসলিম, হাদীস ১৭০১) 

অর্থাৎ নবী & আস্লাম বংশের একজন পুরুষকে এবং একজন ইহুদি পুরুষ 
ও একজন মহিলাকে রজম করেন। 

ব্যভিচারের কারণে কোন সন্তান জন্ম নিলে এবং ভাগ্যক্রমে সে জীবনে বেচে 
থাকলে তার মায়ের সন্তান রপেই সে পরিচয় লাভ করবে। বাপের নয়। 
কারণ, তার কোন বৈধ বাপ নেই। অতএব ব্যভিচারীর পক্ষ থেকে সে কোন 
মিরাস পাবেনা। 

হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ ও হযরত *আয়িশা (area অন্হম) থেকে বর্ণিত 
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C56) ব্যভিচার ও সমকাম 
(জি 
(বুখারী, হাদীস ২০৫৩, ২২১৮, ৬৮১৮ মুসলিম, হাদীস 
১৪৫৭, ১৪৫৮ ċqq হিব্বান, emi ৪১০৪ হা'কিম, হাদীস 
৬৬৫১ তিরমিযী, হাদীগ ১১৫৭ বায়হাকী, হাদীস ১৫১০৬ 
আবু দাউদ, ভাদীগ ২২৭৩ ċqq মাজাহ, হাদীগ ২০৩৫, 
২০৩৭ area, হাদীস ৪১৬, ৪১৭) 
অর্থাৎ সন্তান মহিলারই এবং ব্যভিচারীর জন্য শুধু পাথর তথা FETA 
হযরত "আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ "আমর (raa অন্হম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
রাসূল : ইরশাদ করেনঃ 
EA ০ 3 50 09 LG ৮৮ Si লিভ L 
(ইব্নু মাজাহ্‌, হাদীস ২৭৯৪) 

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন বান্দি অথবা স্বাধীন মহিলার সঙ্গে ব্যভিচার করলো 
তার সন্তান হবে ব্যভিচারের সন্তান। সে মিরাস পাবে না এবং তার মিরাসও 
কেউ পাবেনা। 

য়ে কোন ঈমানদার পবিত্র পুরুষের জন্য কোন ব্যভিচারিণী মেয়েকে বিবাহ 
করা হারাম। তেমনিভাবে যে কোন ঈমানদার সতী মেয়ের জন্যও কোন 
ব্যভিচারী পুরুষকে বিবাহ করা হারাম। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

HOG YES এ জা HLS għan; ধু! শিস জেট) 

€ ০০০১০ এ ৩০১৮ Ba 
(নুর : ৩) 
পুরুষ অথবা মুশ্রিকই বিবাহ করে। মুমিনদের জন্য তা করা হারাম। 
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ব্যভিচার ও সমকাম € 57 ) 


দণ্ডবিধি সংক্রান্ত কিছু কথাঃ 

কাউকে লুকায়িতভাবে ব্যভিচার কিংবা যে কোন হারাম কাজ করতে দেখলে 
তা তড়িঘড়ি বিচারককে না জানিয়ে তাকে ব্যক্তিগতভাবে নসীহত করা ও 
পরকালে আল্লাহ্‌ আ'আলার কঠিন শান্তির ভয় দেখানো উচিত। 

হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ এ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল $& ইরশাদ 
করেনঃ 


532313 02 2 এ 2 পে ০ 
(তিরমিযী, হাদীস ১৪ ২৫ উব্নু ana, হাদীস ২৪৯২) 
অর্থাৎ কোন মুসলমানের দোষ লুকিয়ে রাখলে আল্লাহ্‌ তা'আলা দুনিয়া ও 
আখিরাতে তার দোষও লুকিয়ে রাখবেন। 
তার চেহারার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে 
ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়। 
হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ is থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল £৪ ইরশাদ 
2820 sidi 2৪০৫ ০9৮1! 
(বুখারী, হাদীস ৫৫৯ মুসলিম, কাদা আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৯৩) 
অর্থাৎ কেউ কাউকে (দ্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে) মারলে তার চেহারার প্রতি 
অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে যাতে তা আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। 
যে কোন দণ্ডবিধি মসজিদে প্রয়োগ করা যাবে নাঃ 
হযরত "আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ *আববাস্‌ (arana আনহুম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
রাসূল : ইরশাদ করেনঃ 
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(58১ ব্যভিচার ও সমকাম 


এনা ও ১৬০ AY এ 
(ইবনু মাজাহ, হাদীস ২৬৪৮) 
অর্থাৎ মসজিদে কোন দণ্ডবিধি কায়েম করা যাবেনা। 
১9 59৬০৭ এ 2৪ 009 5 পা ডে 2৬4 Of BE dl 59০0 SE 
১১:০০ a AY 
(আবু দাউদ, হাদীস ৪৪৯০) 
অর্থাৎ রাসূল B মসজিদে কারোর থেকে প্রতিশোধ নিতে, কবিতা আবৃত্তি 
করতে ও দণ্ডবিধি কায়েম করতে নিষেধ করেছেন। 
জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায় তথা তার অপরাধটি ক্ষমা করে দেয়া হয়। পরকালে 
এজন্য তাকে কোন শান্তি দেয়া হবে না। 
হযরত tarma বিন্‌ স্বামিত 4% থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 
৬1156 ২19 BS 9 1 28 এ এ ০1৮ পরত শেঠি 
35 785 55 012 LE হও 91 এ 
(ভিরমি, হাদীস ১৪ ৩৯ ইব্রু মাজাহ, হাদীস ২৬৫২) 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি (শয়তানের ধোকায় পড়ে) এমন কোন হারাম কাজ করে 
দুনিয়াতেই সে দণ্ড দেয়া হয়েছে। তখন তা তার জন্য কাফ্ফারা হয়ে যাবে। 
আর যদি তা তার উপর প্রয়োগ না করা হয় তা হলে সে ব্যাপারে আল্লাহ্‌ 
তা*আলাই ভালো জানেন। চায়তো আল্লাহ্‌ অ*আলা তাকে পরকালে শান্তি 
দিবেন নয়তো বা ক্ষমা করে দিবেন। 
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ব্যভিচার ও সমকাম (59১ 


কোন এলাকায় ইসলামের যে কোন দণ্ডবিধি একবার প্রয়োগ করা সে 
এলাকায় চল্লিশ দিন যাবৎ বারি বর্ষণ থেকেও অনেক উত্তম। 

হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ ৬ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল £& ইরশাদ 
করেনঃ 

৮০০ 0১96৭ ১ ৮৮৮১৭ ০৯৪ TE ৮৮০৭৬ 4০০ 
(ইব্নু মাজাহ্‌, হাদীস ২৫৪৮৬) 

অনেক উত্তম চল্লিশ দিন লাগাতার বারি বর্ষণ থেকেও। 
সমকাম বা পায়ুগমনঃ 

সমকাম বা পায়ুগমন বলতে পুরুষে পুরুষে একে অপরের মলদ্বার ব্যবহারের 
মাধ্যমে নিজ যৌন উত্তেজনা নিবারণ করাকেই বুঝানো হয়। 

সমকাম একটি মারাত্মক গুনাহর কাজ। যার ভয়াবহতা FETA পরই। 
হত্যার চাইতেও মারাত্মক। বিশ্বে সর্বপ্রথম TAD 3৬ এর সম্প্রদায়কে এ 
কাজে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে এমন শান্তি প্রদান করেন যা 
ইতিপূর্বে কাউকে প্রদান করেননি। তিনি তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে 
দিয়েছেন । অতঃপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করেছেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

Old ০৫০০9 ও লে ও এ OH i JU ŻI b 50 

GIB LI BG Ja পচা ০১১ ৮১৪৪০ Juri OGG SS 
(আ'রাফ :৮০-৮১) 

অর্থাৎ আর আমি লূত ৷ কে নবুওয়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। যিনি তার 
সম্প্রদায়কে বললেনঃ তোমরা কি এমন মারাত্মক অশ্লীল কাজ করছো যা 
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(060১ ব্যভিচার ও সমকাম 


কর্তৃক যৌন উত্তেজনা নিবারণ করছো। প্রকৃতপক্ষে তোমরা হচ্ছো 

সীমালত্ঘনকারী সম্প্রদায়। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা উক্ত কাজকে অত্যন্ত নোংরা কাজ বলে আখ্যায়িত 

করেছেন। তিনি বলেনঃ 

LASTS লৈ শা মঠ ta এ 9 i tale $ SS আরা ৬৪০) 
€ ০০০৩৮১০1৪১৬ ৮ S| 

(frar : 48) 

অর্থাৎ আর আমি লূত্ব ৷ কে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়েছি এবং তাকে উদ্ধার 

করেছি এমন জনপদ থেকে যারা নোংরা কাজ করতো । মূলতঃ তারা নিকৃষ্ট 

প্রকৃতির ফাসিক সম্প্রদায় ছিলো। 

করেছেন। তিনি বলেনঃ 

€ 4619৩ Gal bic এ ০৩ ৯74৬ ৫196) 
Ni (আন্কাবুত ন্‌ক ত £৩৩১) IMAM 

অর্থাৎ ফেরেশ্তারা হযরত ইব্রাহীম এ কে বললেনঃ আমরা এ 

জনপদবাসীদেরকে ধ্বংস করে দেবো । এর অধিবাসীরা নিশ্চয়ই জালিম। 

হযরত লুত্ব LE এদেরকে বিশৃঙ্খল জাতি হিসেবে উল্লেখ করেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

€ ০১০৭ od এত G3 G, JE) 
(আ্ান্কাবৃত : ৩০) 
অর্থাৎ হযরত লূত 3% বললেনঃ হে আমার প্রভু! আপনি আমাকে এ 
বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাহায্য করুন। 


www.islamijindegi.com 


ব্যভিচার ও সমকাম C61) 
হয়নি। বরংতাকে বলা হয়েছেঃ 
৮৮ তাত পি 3 ১ চে মত ও 8০৬ PA পিস দু) 
১১১০ 
(ex : ৭) 
অর্থাৎ হে ইব্রাহীম! এ ব্যাপারে আর একটি কথাও বলো না। (তাদের 
ধ্বংসের ব্যাপারে) তোমার প্রভুর ফরমান এসে গেছে এবং তাদের উপর এমন 
এক শান্তি আসছে যা কিছুতেই টলবার মতো নয়। 
যখন তাদের শাস্তি নিশ্চিত হয়ে গেলো এবং তা ভোরে ভোরেই আসবে বলে 
লৃত ৷ কে জানিয়ে দেয়া হলো তখন তিনি তা দেরী হয়ে যাচ্ছে বলে আপত্তি 
জানালে তাকে বলা হলোঃ 
(At) 
(ex : ৮১) 
অর্থাৎ সকাল কি অতি নিকটেই নয়?! কিংবা সকাল হতে কি এতই দেরী?! 
আল্লাহ্‌ তা'আলা AP এ এর সম্প্রদায়ের শাস্তির ব্যাপারে বলেনঃ 
/৫ ৮5১৩ ভাত ০৪৭ 2 GWU JE এজ এন গত এ) 
Cn ০4৩ Ġa তী ও 3) ৬ পাকি ৯১৯৪ 
— (en :৮২-৮৩) | | 
অর্থাৎ অতঃপর যখন আমার ফরমান জারি হলো তখন ভূ-খণ্ডটির 
উপরিভাগকে নিচু করে দিলাম এবং ওর উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করতে 
লাগলাম, যা ছিলো একাধারে এবং যা বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিলো আপনার 
প্রভুর ভাণ্ডারে। আর উক্ত জনপদটি এ যালিমদের থেকে বেশি দূরে নয়। 


www.islamijindegi.com 


C62) ব্যভিচার ও সমকাম 
৪১০০ পি ১5০9 ৬১০ JG এজ ৮০ চা 2৯০) 
LIST 01 ক ALS GĦ an Fol SUS 0১ ক OL এর 2 
€ ০০০ ঘর 
("হিজর : 40-44) 
করলো। এরপরই আমি জনপদটিকে উল্টিয়ে উপর-নীচ করে দিলাম এবং 
তাদের উপর ঝামা পাথর বর্ষণ করলাম। অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে 
পর্যবেক্ষণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। আর উক্ত জনপদটি (উহার ধ্বংস 
স্তুপ) স্থায়ী (বহু প্রাচীন) লোক চলাচলের পথি পার্শ্বেই এখনও বিদ্যমান। 
অবশ্যই এতে রয়েছে মুমিনদের জন্য নিশ্চিত নিদর্শন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা ও GĦA রাসূল £৪ সমকামীদেরকে তিন তিন বার লা'নত 
দিয়েছেন যা অন্য কারোর ব্যাপারে দেননি। 
হযরত "আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ *আববাস্‌ (amar) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
রাসূল £& ইরশাদ করেনঃ 
এ ৩৭ Bid ৯ ০৮০০ ৮৬ ৩ ০৮৪ 2৯ এ ০০ ৬ ĠU qal 
৮৮৫৯ Ls hs 
(আহ্মাদ, হাদীগ ২৯১৫ ċaq হিব্বান, হাদীস ৪৪১৭ 
বায়হাকী, হাদীস ৭৩৩৭, ১৬৭৯৪ তাবারানী/কাবার, হাদীস 
১১৫৪৬ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৫৩৯ 'আব্দুব্নু 'হমাইছ, 
হাদীস ৫৮৯ হাকিম ৪/৩৫৬) 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
সমকামীকে লা'নত করেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা সমকামীকে লা'নত করেন। 
হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ ৬ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল B ইরশাদ করেনঃ 


www.islamijindegi.com 


ব্যভিচার ও সমকাম C63) 

bb BAD i bid p ৩৯ Jab ৬ উম bid pi ৩৯ ০৯৬ Ol 
৮০০০৪ 

(সহীহতু-তাবগীবি ৪য়াত্-তারভীব, হাদীস ২৪২০) 

অর্থাৎ সমকামীরাই অভিশপ্ত। সমকামীরাই অভিশপ্ত। সমকামীরাই 

অভিশপ্ত। 

বর্তমান যুগে সমকালের বহুল প্রচার ও প্রসারের কথা কানে আসতেই রাসূল 

B এর সে ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ এসে যায় যাতে তিনি বলেনঃ 

৬9০০ এ ৩৬০৪৪ 
(তিরমিযী, হাদীস ১৪৫৭ উব্নু মাজাহ্‌, হাদীস ২৬১১ আআহ্মাছ্‌ 
২/৩৮২ সভীহত্-তারগণাঁবি ওয়াতু-তারহাঁবঃ হাদীস ২৪১৭) 
অর্থাৎ আমার উন্মতের উপর সমকামেরই বেশি আশঙ্কা করছি। 
হযরত ফুযাইল্‌ ইবনু ইয়া রি) বলেনঃ 
(দুরা/যস্ুললিওয়াত : ১৪২) 

অর্থাৎ কোন সমকামী ব্যক্তি আকাশের সমস্ত পানি দিয়ে গোসল করলেও সে 

আল্লাহ্‌ অ'আলার সাথে অপবিত্রাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে। 

সমকামের অপকার ও তার ভয়াবহতাঃ 

সমকামের মধ্যে এতো বেশি ক্ষতি ও অপকার নিহিত রয়েছে যার সঠিক 

গণনা সত্যিই দুষ্কর। যা ব্যক্তি ও সমষ্টি পর্যায়ের এবং দুনিয়া ও আখিরাত 

সম্পর্কীয় । যার কিয়দংশ নিম্নরূপঃ 

প্রথমতঃ তা কবীরা BAR সমূহের একটি। তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অনেক 

অনেক নেক আমল থেকে দূরে সরিয়ে রাখে । এমনকি তা য়ে কারোর তাওহীদ 

বিনষ্ট্ট বিশেষ ভূমিকা রাখে । আর তা এভাবে যে, এ নেশায় পড়ে শুক্রবিহীন 
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C64) ব্যভিচার ও সমকাম 


ছেলেদের সাথে ধীরে ধীরে ভালোবাসা জন্ম নেয়। আর তা একদা তাকে 
শির্ক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। কখনো ব্যাপারটি এমন পর্যায়ে দাড়ায় যে, সে ধীরে 
ধীরে অশ্লীলতাকে ভালোবেসে ফেলে এবং সাধুতাকে ঘৃণা করে। তখন সে 
হালাল মনে করেই সহজভাবে উক্ত কর্মতৎপরতা চালিয়ে যায়। তখন সে 
কাফির ও মুর্তাদ হতে বাধ্য হয়। এ কারণেই বাস্তবে দেখা যায় যে, যে যত 
বেশি শির্কের দিকে ধাবিত সে তত বেশি এ কাজে লিপ্ত। তাই লুত্ব 
সম্প্রদায়ের মুশ্রিকরাই এ কাজে সর্বপ্রথম লিপ্ত হয়। 

এ কথা সবারই জানা থাকা উচিৎ যে, শির্ক ও ইশৃকৃ পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত। আর ব্যভিচার ও সমকামের পূর্ণ মজা তখনই অনুভূত হয় যখন এর 
সাথে FTIT জড়িত হয়। তবে এ চরিত্রের লোকদের ভালোবাসা এক জায়গায় 
সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পরিবর্তনশীল । আর 
তা একমাত্র শিকারের পরিবর্তনের কারণেই হয়ে থাকে। 
প্রথমতঃ সমকামই হচ্ছে চারিত্রিক এক অধঃপতন। স্বাভাবিকতা বিরুদ্ধ । 
এরই কারণে লজ্জা কমে যায়, মুখ হয় অশ্লীল এবং অন্তর হয় কঠিন, অন্যদের 
প্রতি দয়া-মায়া সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে একেবারেই তা এককেন্ট্রিক হয়ে 
যায়, পুরুষত্ব ও মানবতা বিলুপ্ত হয়, সাহসিকতা, সম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ 
বিনষ্ট হয়। নির্যাতন ও অঘটন ঘটাতে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সাহসী করে 
তোলে। উচ্চ মানসিকতা বিনষ্ট করে দেয় এবং তা সংশিষ্ট ব্যক্তিকে বেকুব 
বানিয়ে তোলে। তার উপর থেকে মানুষের আস্থা কমে যায়। তার দিকে মানুষ 
খিয়ানতের সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকায়। উক্ত ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয় 
এবং উত্তরোত্তর সার্বিক উন্নতি থেকে ক্রমান্বয়ে পিছে পড়ে যায়। 
মানসিক অপকার সমূহঃ 
উক্ত কর্মের অনেকগুলো মানসিক অপকার রয়েছেযা নিম্নরূপঃ 
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ব্যভিচার ও সমকাম C65) 


১. অস্থিরতা ও ভয়-ভীতি অধিক হারে বেড়ে যায়। কারণ, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার আনুগত্যের মধ্যেই রয়েছে সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা । যে ব্যক্তি 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাকেই ভয় করবে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে অন্য 
সকল ভয় থেকে মুক্ত রাখবেন। আর যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাকে 
ভয় করবে না তাকে সকল ভয় এমনিতেই ঘিরে রাখবে। কারণ, শান্তি কাজের 
অনুরূপ হওয়াই শ্রেয়। 

২. মানসিক বিশৃঙ্খলতা ও মনের অশান্তি তার নিকট প্রকট হয়ে দেখা দেয়। 
এ হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে সে ব্যক্তির জন্য নগদ শাস্তি যে ব্যক্তি 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা"আলা ছাড়া অন্যকে ভালোবাসবে । আর এ সম্পর্ক যতই 
ঘনিষ্ঠ হবে মনের অশান্তি ততই বেড়ে যাবে। 

আল্লামাহ্‌ ইব্নু তাইমিয়্যাহ্‌ রেহিমাহুল্লাহ) বলেনঃ এ কথা সবারই জানা উচিৎ 
যে, কেউ কাউকে ভালোবাসলে (যে ভালোবাসা একমাত্র আল্লাহ্‌ ত*আলার 
জন্য নয়) সে প্রিয় ব্যক্তি অবশ্যই তার প্রেমিকের ক্ষতি সাধন করবে এবং এ 
ভালোবাসা অবশ্যই প্রেমিকের য়ে কোন ধরনের শান্তির কারণ হবে। 

৩. এ ছাড়াও উক্ত অবৈধ সম্পর্ক অনেক ধরনের মানসিক রোগের জন্ম দেয় 
যা বর্ণনাতীত। যার দরুন তাদের জীবনের স্বাদ একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়। 
৪. এ জাতীয় লোকেরা একাকী থাকাকেই বেশি ভালোবাসে এবং তাদের 
একান্ত শিকার অথবা উক্ত কাজের সহযোগী ছাড়া অন্য কারোর সাথে এরা 
একেবারেই মিশতে চায় না। 

€. স্বকীয়তা ও ব্যক্তিত্বহীনতা জন্ম নেয়। মেযাজ পরিবর্তন হয়ে যায়। যে 
কোন কাজে এরা স্থির সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। 

৬. নিজের মধ্যে পরাজয় ভাব জন্ম নেয়। নিজের উপর এরা কোন ব্যাপারেই 


আস্থাশীল হতে পারে না। 
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(066 ব্যভিচার ও সমকাম 


৭. নিজের মধ্যে এক জাতীয় পাপ বোধ জন্ম নেয়। যার দরুন সে মনে করে 
সবাই আমার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। সুতরাং মানুষের ব্যাপারে তার একটা 
খারাপ ধারণা জন্ম নেয়। 
৮. এ জাতীয় লোকদের মাঝে হরেক রকমের ওয়াস্ওয়াসা ও অমূলক চিন্তা 
জন্ম নেয়। এমনকি ধীরে ধীরে সে পাগলের রূপ ধারণ করে। 
৯. এ জাতীয় লোক ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণহীন যৌন তাড়নায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। 
সদা সর্বদা সে যৌন চেতনা নিয়েই ব্যস্ত থাকে। 
১০. মানসিক টানাপড়েন ও বেপরোয়াভাব এদের মধ্যে জন্ম নেয়। 
১১, বিরক্তি ভাব, নিরাশা, কুলক্ষুণে ভাব, আহাম্মকি জযবাও এদের মধ্যে 
জন্ম নেয়। 
১২. এদের দেহের কোষ সমূহের উপরও এর বিরাট একটা প্রভাব রয়েছে। 
যার দরুন এ ধরনের লোকেরা নিজকে পুরুষ বলে মনে করে না। এ কারণেই 
এদের কাউ কাউকে মহিলাদের সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতেও দেখা যায়। 
শারীরিক অপকার সমূহঃ 
শারীরিক ক্ষতির কথা তো বলাই বাহুল্য। কারণ, আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান কিছু দিন পর পরই এ পিল রাবির 
চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কোন একটি রোগের উপযুক্ত ওষুধ খুজতে খুঁজতেই দেখা 
যায় নতুন আরেকটা রোগ আবিস্কৃত হয়ে গেছে। এই হচ্ছে রাসূল H এর 
ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যিকার ফলাফল। 
হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ *উমর (arma আনহুম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
রাসূল : ইরশাদ করেনঃ 
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ব্যভিচার ও সমকাম (067 
(ইব্নু মাজাহ, হাদীস ৪০৯১ ভা'কিম, হাদীস ৮৬২৩ 
তাবারানী/আওগাতুঃ হাদীস ৪৬৭১) 

পড়লে তাদের মধ্যে অবশ্যই মহামারি ও বহু প্রকারের রোগ-ব্যাধি ছড়িয়ে 
পড়বে যা তাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে ছিলো না। 

সুতরাংব্যাধিগুলো নিম্নরূপঃ 

১. নিজ স্ত্রীর প্রতি ধীরে ধীরে অনীহা জন্ম নেয়। 

২. লিঙ্গের কোষগুলো একেবারেই ঢিলে হয়ে যায়। MFA পেশাব ও 
বীর্যপাতের উপর কোন নিয়ন্ত্রণই থাকে না। 

৩. এ জাতীয় লোকেরা টাইফয়েড এবংডিসেন্ট্রয়া রোগেও আক্রান্ত হয়। 
8. এরই ফলে সিফিলিস রোগেরও বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে । লিঙ্গ অথবা রোগীর 
হৃদ্পিও, আত, পাকস্থলী, ফুসফুস ও অণ্ডকোষের ঘা এর মাধ্যমেই এ রোগের 
শুরু। এমনকি পরিশেষে তা অঙ্গ বিকৃতি, অন্ধত্ব, জিহ্বা*র ক্যান্সার এবং 
অঙ্গহানীর বিশেষ কারণও হয়ে দাড়ায়। এটি ডাক্তারদের ধারণায় একটি দ্রুত 
সংক্রামক ব্যাধি। 

€. কখনো কখনো এরা গনোরিয়ায়ও আক্রান্ত হয় এবং এ রোগে আক্রান্তের 
সংখ্যা সাধারণতঃ একটু বেশি। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টে বলা হয়, 
১৯৭৫ সালে উক্ত রোগে প্রায় পচিশ কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়। বর্তমানে 
ধারণা করা হয়, এ জাতীয় রোগীর হার বছরে বিশ থেকে ATA কোটি। যার 
অধিকাংশই যুবক। 

এ জাতীয় রোগে প্রথমত লিঙ্গে এক ধরনের ভ্বলন সৃষ্টি হয়। এরই পাশাপাশি 
তাতে বিশ্রী পুজও জন্ম নেয়। এটি বন্ধ্যত্বের একটি বিশেষ কারণও বটে। 
এরই কারণে ধীরে ধীরে প্রস্রাবের রান্তাও বন্ধ হয়ে যায়। প্রস্রাবের সময় 
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C68) ব্যভিচার ও সমকাম 


আশপাশ লাল হয়ে যায়। পরিশেষে সে FETA মুত্রথলী পর্যন্ত পৌঁছোয়। তখন 
মাথা ব্যথা, FI ইত্যাদি শুরু হয়ে যায়। এমনকি এর প্রতিক্রিয়া শরীরের রক্তে 
পৌঁছুলে তখন হৃদৃপিণ্ডে FAR সৃষ্টি হয়। আরো কত্তো কী? 

৬. হেরপেস রোগও এ সংক্রান্ত একটি অন্যতম ব্যাধি। এমেরিকার স্বাস্থ্য 
মন্ত্রণালয়ের একটি রিপোর্টে বলা হয়, হেরপেসের এখনো কোন চিকিৎসা 
উদ্ভাবিত হয়নি এবং এটি ক্যান্সার চাইতেও মারাত্মক। শুধু এমেরিকাতেই এ 
রোগীর হার বছরে বিশ কোটি এবং ব্রিটিনে এক লক্ষ। 

এ রোগ হলে প্রথমে লিঙ্গাগ্রে চুলকানি অনুভূত হয়। অতঃপর চুলকানির 
জায়গায় লাল ধরনের ফোস্কা জাতীয় কিছু দেখা দেয় যা দ্রুত বড় হয়ে পুরো 
লিঙ্গে এবংযার সাথে সমকাম করা হয় তার গুহ্যদ্বারে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোর 
ব্যথা খুবই চরম এবং এগুলো ফেটে গিয়ে পরিশেষে সেম্থানে ER ও পুঁজ সৃষ্টি 
হয়। কিছু দিন পর রান ও নাভির নীচের অংশও ভীষণভাবে FIS থাকে। 
এমনকি তা পুরো শরীরেও ছড়িয়ে পড়ে এবং তার মগজ পর্যন্তও পৌছোয়। এ 


রোগের শারীরিক ক্ষতির চাইতেও মানসিক ক্ষতি অনেক বেশি। 
৭. এইড্সও এ সংক্রান্ত একটি অন্যতম রোগ। এ রোগের ভয়ঙ্করতা নিমের 
ব্যাপারগুলো থেকে একেবারেই সুস্পষ্ট হয়ে যায়ঃ 


ক. এ রোগে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা অনেক রেশি। 

খ. এ রোগ খুবই অস্পষ্ট। যার দরুন এ সংক্রান্ত প্রশ্ন অনেক বেশি। কিন্তু 
বিশেষজ্ঞরা সেগুলোর তেমন আশানুরূপ উত্তর দিতে পারছেননা। 

গ. এ রোগের চিকিৎসা একেবারেই নেই অথবা থাকলেও তা অতি স্বল্প 
মাত্রায়। 
ঘ. এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ TAI 

এইড্সের কারণে মানুষের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই দুর্বল 
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হয়ে পড়ে। যার দরুন য়ে কোন ছোট রোগও তাকে সহজে কাবু করে ফেলে। 
বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এ রোগে আক্রান্ত শতকরা ৯৫ জনই সমকামী এবং এ 
রোগে আক্রান্তদের শতকরা ৯০ জনই তিন বছরের মধ্যে মৃত্যু বরণ করে। 

৮. এ জাতীয় লোকেরা *ভালোবাসার ভাইরাস” অথবা "ভালোবাসার রোগ” 
নামক নতুন ব্যাধিতেও কখনো কখনো আক্রান্ত MI তবে এটি এইড্স 
চাইতেও অনেক ভয়ানক। এ রোগের তুলনায় এইড্স একটি খেলনা মাত্র। 
এ রোগে কেউ আক্রান্ত হলে ছয় মাস যেতে না যেতেই তার পুরো শরীর 
ফোস্কা ও পুজে ভরে যায় এবং ক্ষরণ হতে হতেই সে পরিশেষে মারা যায়। 
সমস্যার ব্যাপার হলো এইযে, এ রোগটি একেবারেই লুক্কায়িত থাকে যতক্ষণ 
না যৌন উত্তেজনা প্রশমনের সময় এ সংক্রান্ত হরমোনগুলো উত্তেজিত হয়। 
আর তখনই উক্ত ভাইরাসগুলো নব জীবন পায়। তবে এ রোগ য়ে কোন পন্থায় 
সংক্রমণ করতে সক্ষম। এমনকি বাতাসের সাথেও। 
সমকামের শান্তি ঃ 

কারোর ব্যাপারে সমকাম প্রমাণিত হয়ে গেলে তাকে ও তার সমকামী 
সঙ্গীকে শাস্তি স্বরূপ হত্যা করতে হয়। 
হযরত "আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ *আববাস্‌ (area আনহুম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
রাসূল £& ইরশাদ করেনঃ 
4 ১৬৭ 2০০1৩ ৬ 8 ০০ ০০৪ 8৯১) b 

(আবু ছাউছ, হাদীস ৪৪৬২ তিরমিযী? হাদীস ১৪৫৬ ইব্নু মাজাহ, হাদীস 
২৬০৯ বায়হাকী, হাদীস ১৬৭৯৬ arfea, হাদীস ৮০৪৭, ৮০৪৯) 
করবে। 
ব্যাপারে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। 
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হযরত আবু হুরাইরাহ্‌ is থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল B ইরশাদ 
করেনঃ 
তল ১০ 5০ SF 18) 

(ইব্নু মাজাহ্‌, হাদীস ২৬১০) 
হযরত আবু বকর, *আলী, "আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ যুবাইর এ এবং হিশাম বিন্‌ 
আবুল্‌ মালিক (রাহিমাহুল্লাহ) সমকামীদেরকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেছেন। 
হযরত মুহাম্মাদ বিন্‌ মুন্কাদির (akra) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
৬০ 9 ঘা ৬ gidi Ki জজ! এট Ue LE 
০০০ HH EIN Ed cA ৩ ও LEY ভরে লো সম 
৩১1১5 DI raba JB এ ৬ AE তা ও ৬৩ পিউ 2 ও JIL 
£ ৪০০ ১0505 পসি৩ ও U qa ঞ এ ০৮০9 জম উকি এন 
KH a ০৪ ০ ১এ৬ GAL bf BB ঞ JIL; ৮৬ (Għ ও ০৫০ 
| ১৬ ৩4১1 

(বায়হাকী/ু'আবুল্‌ ঈমান, হাদীস ৫৩৮৯) 
অর্থাৎ হযরত খালিদ্‌ বিন্‌ ওয়ালীদ্‌ & হযরত আবু বকর 4 এর নিকট এ 
মর্মে একটি চিঠি পাঠালেন য়ে, তিনি আরবের কোন এক মহল্লায় এমন এক 
সাহাবাদেরকে একত্রিত করে এ ব্যাপারে তাদের পরামর্শ চেয়েছেন। তাদের 
মধ্যে হযরত *আলী এ ও ছিলেন। তিনি বলেনঃ এ এমন একটি গুনাহ্‌ যা 
বিশ্বে শুধুমাত্র একটি উন্মতই সংঘটন করেছে। আল্লাহ্‌ তা*আলা ওদের সঙ্গে 
য়ে ব্যবহার করেছেন তা সম্পর্কে আপনারা অবশ্যই অবগত। অতএব আমার 
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মত হচ্ছে, তাকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হবে। উপস্থিত সকল সাহাবারাও উক্ত 
জ্বালিয়ে দেয়ার ফরমান জারি করেন। 
হযরত *আবুদল্লাহ্‌ বিন্‌ *আববাস্‌ (রাযিয়াল্লাহু ন্হম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
ża EAL ০5 Ge ৮ żakbrat ta এন 5 
(ইউব্বু আবী শাইবাহ্‌, হাদীস ২৮৩২৮ বায়হাকী ৮/২৩২) 
অর্থাৎ সমকামীকে মহল্লার সর্বোচ্চ প্রাসাদের ছাদ থেকে উপুড় করে নিক্ষেপ 
করা হবে। অতঃপর তার উপর পাথর মারা হবে। 
দৃষ্টিতে কখনো তাকাবেননা। 
হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ *আববাস্‌ রোহিযাল্লাহ আনৃহম) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ 
রাসূল £& ইরশাদ করেনঃ 
JAW g Ha 3 9৬) għ ০৯) এ! ঞ। ১883 
(ইব্রু আবী শায়বাহ, হাদীস ১৮০৩ তিরমিযী, হাদীস ১১৬৫) 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ SPUNT এমন ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে কখনো 
তাকাবেন না যে সমকামে লিপ্ত হয় অথবা কোন মহিলার মলদ্বারে গমন 
করে। 
সমকামের চিকিৎসাঃ 
তা এ জাতীয় রোগীর পক্ষ থেকে সাদরে গ্রহণ করার অপেক্ষায় রয়েছে। আর 
তা হচ্ছেদু: প্রকারঃ 
তাআবারদু' ধরনেরঃ 
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* দৃষ্টিশক্তি হিফাযতের মাধ্যমেঃ 
কারণ, দৃষ্টিই হচ্ছে শয়তানের বিষাক্ত একটি তীর যা শুধু মানুষের 
আফসোসই বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং শ্মশ্রবিহীন ছেলেদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা 
থেকে একেবারেই বিরত থাকতে হবে। তা হলেই সমকামের প্রতি অন্তরে আর 
উৎসাহ জন্ম নিবে না। এ ছাড়াও দৃষ্টিশক্তি নিয়ন্ত্রণের অনেকগুলো ফায়দা 
রয়েছেযা নিম্নরূপঃ 
১. তাতে আল্লাহ্‌ তাআলার আদেশ মানা হয়। যা ইবাদতেরই একাংশ এবং 
ইবাদাতের মধ্যেই সমূহ মানব কল্যাণ নিহিত রয়েছে। 
২. বিষাক্ত তীরের প্রভাব থেকে অন্তর বিমুক্ত থাকে। কারণ, দৃষ্টিই হচ্ছে 
শয়তানের একটি বিষাক্ত তীর। 
৩. মন সর্বদা আল্লাহ্‌ অভিমুখী থাকে। 
৪ মন সর্বদা সন্তুষ্ট ও শক্তিশালী থাকে। 
€. অন্তরে এক ধরনের নূর তথা আলো জন্ম নেয় যার দরুন সে উত্তরোত্তর 
ভালোর দিকেই ধাবিত হয়। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
€ ০৮১১০ 3 pa ali qa 9০ ০০৯৪ BY 
(নুর : ৩০) 
অর্থাৎ (হে রাসূল!) তুমি মুমিনদেরকে বলে দাওঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টি 
সংযত রাখে এবং নিজ লজ্জাস্থান হিফাযত করে। 
এর কয়েক আয়াত পরই আল্লাহ্‌ ত*আলা বলেনঃ 
€ 0৮০ UB Kia 2 ০৪ «১৫ 2০3০ ১৮) 
(নূর : ৩৪) 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা*আলাই আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি। (সত্যিকার 
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ঈমানদারের অন্তরে) তার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার। যার মধ্যে 
রয়েছে একটি প্রদীপ । 
৬. হক ও বাতিল এবং সত্য ও মিথ্যার মাঝে বিশেষ প্রভেদজ্ঞান সৃষ্টি হয় যার 
দরুন দৃষ্টি স্যতকারীর যে কোন ধারণা অধিকাংশই সঠিক প্রমাণিত হয়। ঠিক 
এরই বিপরীতে আল্লাহ্‌ তা'আলা লৃত্ব সম্প্রদায়ের সমকামীদেরকে 
অন্ত্ৃষ্টিশূন্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 

€ ১৮০৭ pe Ku d শি! এ) 

('হিজ্র : ৭২) 

হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। 
৭. অন্তরে দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও শক্তি জন্ম নেয় এবং মানুষ তাকে সম্মান 


করে। 
আল্লাহ্‌ আ'আলা বলেনঃ 
€ ১১৭৭ 3 ০৪০] ৩৭ 3০০৮৭ p di 2৬ ০) 


(ঘুনা'ফিকূন : ৮) 
অর্থাৎ সম্মান ও ক্ষমতা তো আল্লাহ্‌ তা'আলা, GĦA রাসূল & ও 
(সত্যিকার) ঈমানদারদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তো তা জানেনা । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
এল BAS এ এ! bes ভা এ শা 8৫৩৩০) 
(ফাপতির : ১০) 
অর্থাৎ কেউ ইয্যত ও সম্মান চাইলে সে যেন জেনে রাখে, সকল ANA 
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তো আল্লাহ্‌ আ'আলার। (অতএব তার কাছেই তা কামনা করতে হবে। 
অন্যের কাছে নয়) তারই দিকে পবিত্র বাণীসমূহ তথা যিকির ইত্যাদি আরোহণ 
করে এবংনেক আমল তিনিই উন্নীত করেন। 

সুতরাং আল্লাহ্‌'র আনুগত্য, যিকির ও নেক আমলের মাধ্যমেই তারই নিকট 
সম্মান কামনা করতে হবে। 

৮. তাতে মানব অন্তরে শয়তানের ঢুকার সুগম পথ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, সে 
অতি দ্রুত গতিতে । অতঃপর সে দেখা বন্তুটির সুদৃশ্য দৃষ্টি ক্ষেপণকারীর 
মানসপটে স্থাপন করে। সে দৃষ্টবন্তুটির মূর্তি এমনভাবে তৈরি করে যে, অন্তর 
তখন তাকে নিয়েই ব্যস্ত হতে বাধ্য MI এরপর সে অন্তরকে অনেক ধরনের 
আশা ও অঙ্গীকার দিতে থাকে। অন্তরে উত্তরোত্তর কুপ্রবৃত্তির তাড়না জাগিয়ে 
তোলে। সে মনের মাঝে উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তাতে বনু প্রকারের 
GARA জ্বালানি ব্যবহার করে আরো উত্তপ্ত করতে থাকে । অতঃপর হৃদয়টি 
সে উত্তপ্ত আগুনে লাগাতার পুড়তে থাকে। সে অন্তর্দাহ থেকেই বিরহের উত্তপ্ত 
উ্ব শ্বাসের সৃষ্টি। 

৯. অন্তর সর্বদা মঙ্গলজনক কর্ম সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ পায়। অবৈধ দৃষ্টি 
ক্ষেপণে মানুষ সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। অন্তর গাফিল হয়ে যায়।প্রবৃত্তি 
পূজায় ধাবিত হয় এবং সকল ব্যাপারে এক ধরনের গোলযোগ সৃষ্টি হয়। 

এ কারণেই আল্লাহ্‌ তা৯আলা রাসূল £& কে এদের আনুগত্য করতে নিষেধ 
করেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

€ ৬০ LAOS 999 għ 9 6১১ ১ এড এ ৮১৮৪০) 
(কাহ্‌ফ : ২৮) 
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অর্থাৎ যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি এবং যে 
করেছে আপনি তার আনুগত্য করবেন না। 

১০. অন্তর ও দৃষ্টির মাঝে এমন এক সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, একটি 
খারাপ হলে অন্যটি খারাপ হতে বাধ্য। তেমনিভাবে একটি সুস্থ থাকলে 
অন্যটিও সুস্থ থাকতে বাধ্য। সুতরাং যে দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করবে তার অন্তরও 
তারই নিয়ন্ত্রণে থাকবে। 


* তা থেকে দূরে রাখে এমন বস্তু নিয়ে ব্যস্ততার মাধ্যমেঃ 

আর তা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলা সম্পর্কে অধিক ভয় বা অধিক ভালোবাসা। 
অর্থাৎ অন্যকে ভালোবাসার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলার ভালোবাসা না 
পাওয়ার আশঙ্কা করা অথবা আল্লাহ্‌ তা’'আলাকে এমনভাবে ভালোবাসা যে, 
তিনি ভিন্ন অন্যকে আর ভালোবাসার সুযোগ না পাওয়া যার ভালোবাসা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার ভালোবাসার অধীন নয়। কারণ, এ কথা একেবারেই সত্য 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা মানব অন্তরে জন্মগতভাবেই এমন এক শুন্যতা রেখে 
দিয়েছেন যা একমাত্র তারই ভালোবাসা পরিপূর্ণ করতে পারে। সুতরাং কারোর 
অন্তরে অবশ্যই জায়গা করে নিতে চাইবে। তবে কারোর মধ্যে নিমোক্ত দু'টি 
গুণ থাকলেই সে উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যা নিন্নরূপঃ 

১. বিশুদ্ধ অন্তৃষ্টি। যার মাধ্যমে সে প্রিয়-অপ্রিয়ের স্তরসমূহের মাঝে পার্থক্য 
করতে পারে। তখনই সে মূল্যবান বন্ধুকে পাওয়ার জন্য নি্নমানের বন্ধুকে 
ছাড়তে পারবে এবং বড় বিপদ থেকে বাচার জন্য ছোট বিপদ মাথা পেতে মেনে 
নিতে পারবে। 

২. ধৈর্য ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। যার উপর নির্ভর করে সে উক্ত কর্মসমূহ আঞ্জাম দিতে 
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পারবে। কারণ, এমন লোকও আছে যাদের মধ্যে প্রথমোক্ত গুণ রয়েছে। তবে 

সে আবান্তবায়ন করতে পারছে না তার মধ্যে দ্বিতীয় গুণটি না থাকার দরুন। 

সুতরাং কারোর মধ্যে আল্লাহ্‌ তা*আলার ভালোবাসা এবং যার ভালোবাসা 

আল্লাহ্‌ তা'আলার ভালোবাসার অধীন নয় তার ভালোবাসা একত্র হতে পারে 

না এবং যার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার ভালোবাসা নেই সেই একমাত্র 

মহিলাদের অথবা শ্মশ্রবিহীন ছেলেদের ভালোবাসায় মত্ত থাকতে পারে। 

দুনিয়ার কোন মানুষ যখন তার ভালোবাসায় কারোর অংশীদারি সহ্য করতে 

পারে না তখন আল্লাহ্‌ তা"আলা কেন তার ভালোবাসায় অন্যের অংশীদারি 

সহ্য করবেন? এ কারণেই আল্লাহ্‌ তাআলা তার ভালোবাসায় শির্ক 

কখনোই ক্ষমা করবেননা। 

ভালোবাসার আবার কয়েকটি স্তর রয়েছে। যা নিম্নরূপঃ 

১. সাধারণ সম্পর্ক জাতীয় ভালোবাসা যার দরুন এক জনের মন অন্য জনের 
সঙ্গে লেগে যায়। আরবী ভাষায় এ সম্পর্ককে STAT FIR বলা হয়। 

২. ভালোবাসায় মন উপচে পড়া। আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে 
*স্বাবা'বাহ্‌” বলা হয়। 

৩. এমন ভালোবাসা যা মন থেকে কখনো ভিন্ন হয় না। আরবী ভাষায় এ 
জাতীয় ভালোবাসাকে *»গারা*ম” বলা হয়। 

8. নিয়ন্ত্রণহীন ভালোবাসা । আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে *ইশৃকৃ” 
বলা হয়। এ জাতীয় ভালোবাসা আল্লাহ্‌ অ'আলার শানে প্রয়োজ্য নয়। 

€. এমন ভালোবাসা যার দরুন প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্খা সৃষ্টি MI 
আরবী ভাষায় এ জাতীয় ভালোবাসাকে *শওকৃ” বলা হয়। এমন 
ভালোবাসা আল্লাহ্‌ তা*আলার শানে অবশ্যই প্রয়োজ্য। 
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হযরত *উবা*দাহ্‌ বিন্‌ স্বামিত, *আয়েশা, আবু হুরাইরাহ্‌ ও আবু মূসা & 
থেকে বর্ণিত তারা বলেনঃ রাসূল :&ঁ ইরশাদ করেনঃ 
UME MAIS 053 bd u Lal di si fy 

(বুখারী, হাদীস ৬৫০৭, ৬৫০৮ মুসলিম, হাদীস ২৩৮৩, 
২৬৮৪, ২৬৮৫, ২৬৮৬) 

অর্থাৎ মে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার সাক্ষাৎ চায় আল্লাহ্‌ আ+আলাও তার 
সাক্ষাৎ চাইবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা'আলার সাক্ষাৎ চায় না আল্লাহ্‌ 
তা*আলাও তার সাক্ষাৎ চাইবেন না। 
৬. এমন ভালোবাসা যার দরুন কোন প্রমিক তার প্রেমিকার একান্ত গোলাম 
হয়ে যায়। এ জাতীয় ভালোবাসাই শির্কের মূল। কারণ, ইবাদতের মূল 
কথাই তো হচ্ছে, প্রিয়ের একান্ত আনুগত্য ও অধীনতা। আর এ কারণেই 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট মানুষের জন্য সর্বোচ্চ সম্মানজনক গুণ হচ্ছে তার 
*আব্দ” বা সত্যিকার গোলাম হওয়া তথা বিনয় ও ভালোবাসা নিয়েই আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অধীনতা স্বীকার করা। এ জন্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা জিন ও মানব 
জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এবং যা ইসলামের মূল কথাও বটে । আর এ কারণেই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা রাসূল এ কে বিশেষ বিশেষ স্থানগুলোতে *আব্দ” শব্দে 
উল্লেখ করেছেন। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা দাওয়াতী ক্ষেত্রে রাসূল && কে ৯আব্দ” শব্দে উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেনঃ 
Cw ale FH BE 5৫ hu ০৪6৩ এ নাও) 
(জিন : ১৯) 

অর্থাৎ আর যখন আল্লাহ্‌র TR (রাসূল ৪) তাকে (আল্লাহ্‌ 
তআলাকে) ডাকার (তার ইবাদত করার) জন্য দণ্ডায়মান হলো তখন তারা 
(জিনরা) সবাই তার নিকট ভিড় জমালো। 
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আল্লাহ্‌ আ'আলা নবুওয়াতের চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রেও রাসূল + কে "আব 
শব্দে উল্লেখ করেন। তিনি বলেনঃ 
€ 5১2535715৩৪ ৩০ এটি ও 3,503) 
(বাকারাহ : ২৩) 

অর্থাৎ আমি আমার MART (রাসূল ৬ এর) প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি 
তোমরা যদি তাতে সন্দিহান হও তবে সেরূপ একটি সূরা নিয়ে আসো। 
আল্লাহ্‌ তা৯আলা ইস্রা*র ক্ষেত্রেও রাসূল ৪৪ কে *আব্দ” শব্দে উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেনঃ 

€ GESU Mizzi ard এ 22 ১৩ এ এপি ০০০ $ 

(ইস্রা'/বানী ইস্রাঈল :১) 
অর্থাৎ পবিত্র সে সত্তা যিনি নিজ বান্দাহ্‌কে (রাসূল & কে) রাত্রিরেলা ভ্রমণ 
করিয়েছেন মসৃজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকৃসায় (বাইতুল মাকৃদিসে)। 
সুপারিশের হাদীসের মধ্যেও রাসূল $ কে *আব্দ” বলে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। কিয়ামতের দিবসে হযরত *ঈসা 4 এর নিকট সুপারিশ চাওয়া হলে 
তিনি বলবেনঃ 
16 65 5৪১ ba BLES UL bu 285 0 ০ 12০6 921 
(বুখারী, হাদীস ৪৪৭৬ মুসলিম, হাদীস ১৯৩) 

অর্থাৎ তোমরা মুহাম্মাদ 4 এর নিকট যাও। তিনি আল্লাহ্‌ তা'আলার এমন 
এক বান্দাহ্‌ যার পূর্বাপর সকল গুনাহ্‌ আল্লাহ্‌ তা+আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। 
উক্ত হাদীসে সুপারিশের উপযুক্ততার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে 
ক্ষমা প্রাপ্ত আল্লাহ্‌ আ*আলার খাটি বান্দাহ্‌ হওয়ার দরুন। 

উক্ত নিরেট ভালোবাসা TARA নিকট আল্লাহ্‌ ত*আলার একান্ত প্রাপ্য 
হওয়ার দরুন আল্লাহ্‌ তাআলা তিনি ভিন্ন অন্য কাউকে বন্ধু বা সুপারিশকারী 
হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
(nS ys) 


(সাজ্ছাহ : ৪) 
অর্থাৎ তোমাদের জন্য তিনি ভিন্ন অন্য কোন বন্ধু এবং সুপারিশকারী নেই। 
তিনি আরো বলেনঃ 
€ ০39 প্র) 5১১০৪ ০৪) 
(আন্'আম : ৫১) 
অর্থাৎ ওদের (মুমিনদের) জন্য তিনি (আল্লাহ্‌ তা'আলা) ভিন্ন না আছে 
কোন বন্ধু আর না আছে কোন সুপারিশকারী। 
না। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
Pb 3 Uf ঞ। ০3১০ ১ G $ G UB MLS U ৮85১3) 


€ ৮:৮০ Ll 
(aria : ১০) 
অর্থাৎ তাদের ধন-সম্পদ এবং আল্লাহ্‌ ভিন্ন অন্য কোন বন্ধু সে দিন তাদের 
কোন কাজে আসবে না। উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে মহাশান্তি। 
মূল কথা, ভালোবাসায় আল্লাহ্‌ অ'আলার সঙ্গে কাউকে শরীক করে 
সত্যিকার ইবাদত করা যায় না। তবে আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য কাউকে 
ভালোবাসা এর বিপরীত নয়। বরং তা আল্লাহ্‌ তা*'আলাকে ভালোবাসার 
পরিপূরকও বটে। 
করেনঃ 
LOUSY ০৭ ২৪ 40 853 all gab $ all স্পা sal Lat tA 

(আবু দাউদ, হাদীস ৪৬৮১ ভাবারানী/কাবীর, হাদীস ৭৬১৩, ৭৭৩৭, ৭৭৩৮) 
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অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ'র জন্য কাউকে ভালোবাসলো, আল্লাহর জন্য 
কারোর সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, আল্লাহ্‌*র জন্য কাউকে দিলো এবং 
আল্লাহ্র জন্য কাউকে বঞ্চিত করলো সে যেন নিজ ঈমানকে পরিপূর্ণ করে 
নিলো। 

এমনকি রাসূল $& এর ভালোবাসাকে অন্য সবার ভালোবাসার উপর প্রধান্য 
না দিলে সে ব্যক্তি কখনো পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না। 

অতএব আল্লাহ্‌ তাআলার জন্য কাউকে ভালোবাসা যতই কঠিন হবে ততই 
আল্লাহ্‌ তা’আলার ভালোবাসা কঠিন RA 

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে ভালোবাসা আবার চার প্রকার। যে গুলোর মধ্যে ব্যবধান না 
জানার দরুনই অনেকে এ ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়। আর তা নিম্নরূপঃ 
ক. আল্লাহ্‌ তা*আলাকে ভালোবাসা । তরে তা নিরেট ভালোবাসা না হলে 
কখনো তা কারোর ফায়দায় আসবেনা । 

খ. আল্লাহ্‌ অ'আলা যা ভালোবাসেন তাই ভালোবাসা যে এ ভালোবাসায় 
যত অগ্রগামী সে আল্লাহ্‌ আ'আলার ভালোবাসায় তত অগ্রগামী । 

গ. আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য ভালোবাসা। এ ভালোবাসা উক্ত ভালোবাসার 
পরিপূরক। 
ঘ. আল্লাহ্‌ তা*আলার সাথে অন্য কাউকে তার সমপর্যায়েই ভালোবাসা । আর 
এটিই হচ্ছেশির্ক। 

আরো এক প্রকারের ভালোবাসা রয়েছে যা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। 
আর তা হচ্ছে স্বভাবগত ভালোবাসা। যেমনঃ স্্রী-সন্তানের ভালোবাসা। 

4. চূড়ান্ত ভালোবাসা । এমন চরম ভালোবাসা যে, প্রেমিকের অন্তরে আর 
কাউকে ভালোবাসার কোন জায়গাই থাকে না। আরবী ভাষায় এ জাতীয় 
ভালোবাসাকে *খুল্লাহ্‌” এবং এ জাতীয় প্রেমিককে *খালীল” বলা হয়। আর 
এ জাতীয় ভালোবাসা শুধুমাত্র দু’ জন নবীর জন্যই নির্দিষ্ট । যারা হচ্ছেন 
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হযরত ইব্রাহীম ৷ ও হযরত মুহাম্মাদ | 
হযরত জুন্দাব .& থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমি রাসূল $& কে তার 
মৃত্যুর পাচ দিন পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি। তিনি বলেনঃ 
১১৩৬ উতলা ও ভর এ ১৬ ০০১০ শি ও OH Of hi fs 
F-Si এ ০১০ ১৩৬ জেন te ভি 99 ০১৩৬ পিসি] dadi US 
১৯ 
(মুসলিম, হাদীস ৫৩ ২) 

অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ আমার খলীল হোক এ ব্যাপার থেকে 
আমি আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট মুক্তি চাচ্ছি। কারণ, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ইব্রাহীম ৷ কে। আমি যদি আমার উন্মত থেকে কাউকে খলীল বানাতাম 
তা হলে আবু বকরকেই আমার খলীল বানাতাম। 
কাউকে নিজ খলীল বানাননি। তবে হযরত *আয়েশা তার হাবীবাহ্‌ ছিলেন 
এবং হযরত আবু বকর, *উমর ও অন্যান্যরা তার হাবীব ছিলেন। 

এ কথা সবার জানা থাকা প্রয়োজন A, ভালোবাসার পাত্র আবার দু" 
প্রকার। যা নিন্নরপঃ 
ক. স্বকীয়ভাবে যাকে ভালোবাসতে হয়। অন্য কারোর জন্য তার ভালোবাসা 
নয়। আর তা এমন সত্তার ব্যাপারে হতে পারে যার গুণাবলী চূড়ান্ত পর্যায়ের ও 
চিরস্থায়ী এবং যা তার থেকে কখনো ভিন্ন হয় না। তা একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তাআলার ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য। কারণ, মানুষ কাউকে দু’ কারণেই ভালোবাসে। 
আর তা হচ্ছে মহত্ব ও পরম সৌন্দর্য উক্ত দুটি গুণ আল্লাহ্‌ তা'আলার মধ্যে 
চূড়ান্ত পর্যায়েরই রয়েছে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। অতএব একান্ত 
স্বকীয়ভাবে তাকেই ভালোবাসতে হবে। তিনি ভিন্ন অন্য কাউকে নয়। 
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আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সব কিছু দিচ্ছেন, সুস্থ রাখছেন, সীমাহীন 
রাখছেন এবং ক্ষমা করে দিচ্ছেন, তিনি আমাদের দোআ কবুল করছেন, 
বিধান রিরুদ্ধ। সুতরাং আমরা তাকেই ভালো না বেসে আর কাকে 
ভালোবাসবো? বান্দাহী'র প্রতি তার পক্ষ থেকে শুধু কল্যাণই কল্যাণ নেমে 
আসছে অথচ তার প্রতি বান্দাহ্‌*র পক্ষ থেকে অধিকাংশ সময় খারাপ আমলই 
উঠে যাচ্ছে, তিনি অগণিত নিয়ামত দিয়ে বান্দাহ্‌'র প্রিয় হতে চান অথচ তিনি 
তার মুখাপেক্ষী নন আর বান্দাহ্‌ গুনাহ্‌*র মাধ্যমে তার অপ্রিয় হতে চায় অথচ 
সর্বদা সে তার মুখাপেক্ষী। তারপরও আল্লাহ্‌*র অনুগ্রহ কখনো বন্ধ হচ্ছে না 
আর TARA গুনাহও কখনো কমছেনা। 

দুনিয়ার কেউ কাউকে ভালোবাসলে সে তার স্বার্থের জন্যই ভালোবাসে কিন্তু 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দাহ্‌কে ভালোবাসেন একমাত্র তারই কল্যাগে। তাতে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন লাভ নেই। 

দুনিয়ার কেউ কারোর সাথে কখনো লেনদেন করে লাভবান না হলে সে তার 
সাথে দ্বিতীয়বার আর লেনদেন করতে চায় না। লাভ ছাড়া সে সামনে এক 
কদমও বাড়াচ্ছে না। কিন্তু আল্লাহ্‌ তা"আলা বান্দাহ্‌*র সাথে লেনদেন করছেন 
একমাত্র তারই লাভের জন্য। নেক আমল একে দশ সাতশ" পর্যন্ত আরো 
অনেক বেশি । আর গুনাহ্‌ একে এক এবংদ্রুত মার্জনীয়। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বান্দাহ্‌কে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তারই জন্যে । আর 
দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন বান্দাহ্‌'র জন্যে। 
বান্দাহ্‌’র সকল চাওয়া-পাওয়া একমাত্র তারই নিকটে। তিনিই সবচেয়ে বড় 
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দাতা। বান্দাহ্‌কে তিনি তার নিকট চাওয়া ছাড়াই আশাতীত অনেক কিছু 
দিয়েছেন। তিনি বান্দাহ্‌*র পক্ষ থেকে কম আমলে সন্তুষ্ট হয়েই তার নিকট তা 
ধীরে ধীরে বাড়াতে থাকেন এবং গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেন। তিনি তার 
নিকট বার বার কোন কিছু চাইলে বিরক্ত হন না। বরং এর বিপরীতে তিনি 
তাতে প্রচুর সন্তুষ্ট হন। তিনি তার নিকট কেউ কিছু না চাইলে খুব রাগ করেন। 
আমাদের সবার জানা থাকা উচিত যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি 
রক্ষা করে চলার নামই বিলায়াত। যার মূলে রয়েছে তার একান্ত ভালোবাসা l 
শুধু নামায, রোযা কিংবা মুজাহাদার নামই বিলায়াত নয়। বান্দাহ্‌*র খারাপ 
কাজে তিনি লজ্জা পান। কিন্তু TAR তাতে একটুও লজ্জা পায় না। তিনি 
TALI গুনাহ্‌ সমূহ লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু TAR তার গুনাহ্গুলো লুকিয়ে 
রাখতে রাজি নয়। তিনি TARF অগণিত নিয়ামত দিয়ে তার সন্তুষ্ট 
কামনার প্রতি তাকে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু TAR তা করতে অস্বীকার TAI 
তাই তিনি এ উদ্দেশ্যে যুগে যুগে রাসূল ও তাদের নিকট কিতাব পাঠান। 
এরপরও তিনি এ উদ্দেশ্যে প্রতি শেষ রাতে দুনিয়ার আকাশে নেমে এসে বলতে 
থাকেনঃ কে আছো আমার কাছে চাইবে আমি তাকে সবই দেবো । কে আছো 
আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে MRI তিনি বান্দাহ্‌*র প্রতি 
এতো মেহেরবান যে মাও তার সন্তানের প্রতি এতো মেহেরবানী করে না। 
TARA তাওবা দেখে তিনি এতো বেশি খুশি হন যতটুকু খুশি সে ব্যক্তিও হয় 
না যে ধু ধু মরুভূমিতে খাদ্য-পানীয়সহ তার সওয়ারি হারিয়ে জীবনের আশা 
ছেড়ে দেয়ার পর আবার তা ফিরে পেয়েছে। তার আলোকে দুনিয়া 
আলোকিত। তিনি সর্বদা জাগ্রত। তার জন্য কখনো ঘুম শোভা পায় না। তিনি 
পূর্বে। দিনের আমল উঠে যায় রাতের আমলের পূর্বে। নূরই তার আচ্ছাদন। সে 
আচ্ছাদন সরিয়ে ফেললে তার ছেহারার আলোকরশ্মি তার দৃষ্টির দূরত্ব পর্যন্ত 
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তার সকল সৃষ্টিকে জ্বালিয়ে ফেলবে। সুতরাং একমাত্র তাকেই ভালোবাসতে 
হবে। 

জান্নাতের সর্ববৃহৎ নিয়ামত হবে সরাসরি আল্লাহ্‌ তা'আলার সাক্ষাৎলাভ। 
আর আত্মার সর্বূড়ান্ত স্বাদ তাতেই নিহিত রয়েছে। তা এখন থেকেই তার 
ভালোবাসার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে এবং তার ভালোবাসার মধ্যেই 
দুনিয়াতে আত্মার সমূহ তৃপ্তি নিহিত। এটাই মুমিনের জন্য দুনিয়ার জান্নাত। 
এ কারণেই আলিমগণ বলে থাকেনঃ দুনিয়ার জান্নাত যে পেয়েছে আখিরাতের 
জান্নাত সেই পাবে। তাই আল্লাহ্‌ প্রেমিকদের কখনো কখনো এমন ভাব বা 
মজা অনুভব হয় যার দরুন সে বলতে বাধ্য হয় যে, এমন মজা যদি জান্নাতীরা 
পেয়ে থাকেন তা হলে নিশ্চই তারা সুখে রয়েছেন। 

খ. অন্যের জন্য যাকে ভালোবাসতে হয়। অর্থাৎ দুনিয়ার কাউকে 
ভালোবাসতে হলে তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্যই ভালোবাসতে 
হবে। স্বকীয়ভাবে নয়। তবে এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌ 
ত'আলার জন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালোবাসা কখনো মনের বিপরীতও 
হতে পারে। তবে তা তার জন্যই মেনে নিতে হরে যেমনিভাবে সুস্থতার জন্য 
অপছন্দ পথ্য খাওয়া মেনে নিতে হয়। 

অতএব সর্ব নিকৃষ্ট ভালোবাসা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে কাউকে 
ভালোবাসা। আর সর্বোৎকৃষ্ট ভালোবাসা হচ্ছে এককভাবে আল্লাহ্‌ 
তাআলাকে ভালোবাসা এবং তার ভালোবাসার বস্তুকে সর্বদা প্রাধান্য দেয়া। 
ভালোবাসাই সকল কাজের মূল। চাই সে কাজ ভালোই হোক বা খারাপ। 
হয় এবং কোন বস্তুকে ভালোবাসলেই তা পাওয়ার জন্য মানুষ কর্মোদ্যোগী 
হয়। সুতরাং সকল ধর্মীয় কাজের মূল হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা*আলা ও তদীয় রাসূল 
£& এর ভালোবাসা যেমনিভাবে সকল ধর্মীয় কথার মূল হচ্ছে আল্লাহ্‌ 
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তা'আলা ও তদীয় রাসূল & এর উপর দৃঢ় বিশ্বাস। 

পার্থ প্রতিক্রিয়াও তার জন্য লাভজনক হতে বাধ্য। আর কোন ভালোবাসা 
ক্ষতিকর হতে বাধ্য। তাই আল্লাহ্‌ তা*আলাকে ভালোবেসে তাকে পাওয়ার 
জন্য কান্না করলে বা তাকে না পাওয়ার দরুন হৃদয়ে ব্যথা অনুভূত হলে তা 
TALI কল্যাণেই আসবে। ঠিক এরই বিপরীতে কোন সুন্দরী মেয়ে অথবা 
করলে বা তাকে না পাওয়ার দরুন হৃদয়ে ব্যথা অনুভূত হলে তা কখনোই 
বান্দাহ্‌*র কল্যাণে আসবে না। বরং তা তার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর বলেই 
প্রমাণিত হবে। 

সুন্দরী কোন নারী অথবা শ্যক্রবিহীন সুদর্শন কোন ছেলেকে এমনভাবে 
ভালোবাসা যে, তার সন্তুষ্টিকে আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টির উপর প্রাধান্য দেয়া 
হয়, কখনো আল্লাহ্‌ তা'আলার অধিকার ও তার অধিকার পরস্পর সাংঘর্ষিক 
হলে তার অধিকারকেই প্রাধান্য দেয়া হয়, তার জন্য মূল্যবান সম্পদ ব্যয় করা 
হয় অথচ আল্লাহ্‌ অ'আলার জন্য মূল্যহীন সম্পদ, তার জন্য মূল্যবান সময় 
ব্যয় করা হয় যা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য করা হয় না, সর্বদা তার 
নৈকট্যার্জনের চেষ্টা করা হয় অথচ আল্লাহ্‌ তা"আলার নৈকট্যার্জনের একটুও 
চেষ্টা করা হয় না এমন ভালোবাসা বড় শির্ক যা ব্যভিচার চাইতেও অত্যন্ত 
মারাত্মক। 

তাওহীদ বিরোধী উক্ত রোগে কেউ আক্রান্ত হলে তাকে সর্ব প্রথম এ কথা 
অবশ্যই বুঝতে হবে যে, সে উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছে শুধু মূর্খতা এবং 
গাফিলতির দরুনই। অতএব সর্ব প্রথম তাকে আল্লাহ্‌ তাআলার তাওহীদ 
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তথা একতৃবাদ, তার সাধারণ নীতি ও নিদর্শন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে 
হবে। অতঃপর তাকে এমন কিছুপ্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ইবাদত করতে হবে যার 
দরুন সে উক্ত মত্ততা থেকে রক্ষা পেতে পারে। এরই পাশাপাশি সে আল্লাহ্‌ 
তা*আলার নিকট সবিনয়ে সর্বদা এ দোআ করবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন 
তাকে উক্ত রোগ থেকে ত্বরিত মুক্তি দেন। বিশেষ করে সম্ভাবনাময় স্থান, সময় 
ও অবস্থায় দো'আ কররে। যেমনঃ আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়, 
রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশ, সিজদাহ্‌ এবং জুমার দিনের শেষ বেলা ইত্যাদি 
ইত্যাদি। 
সর্থক্ষপ্তাকারে প্রস্তাবিত চিকিৎসা সমূহঃ 
১. প্রথমে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট উক্ত গুনাহ্‌ থেকে খাটি তাওবা করে 
নিন। কারণ, কেউ আল্লাহ্‌ তা*আলা নিকট একমাত্র তারই সন্তুষ্টি পাওয়ার 
তা'আলা অবশ্যই তা কবুল করবেন এবং তাকে সেভাবেই চলার তাওফীক 
দিবেন। 
২. আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি দৃঢ় একনিষ্ঠ হোন। এটিই হচ্ছে এর একান্ত 
মহৌষধ। আল্লাহ্‌ তা*আলা হযরত ইউসুফ LLI কে এ একনিষ্ঠতার কারণেই 
ETT এবংপ্রায় নিশ্চিত ব্যভিচার থেকে রক্ষা করেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

{ll ৩১৬ উপ! TES pdt LE B 123 UK টি 

(ইউসুফ : ২৪) 

অর্থাৎ তাকে (হযরত ইউসুফ L কে) মন্দ কাজ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত 
রাখার জন্যই এভাবে আমি আমার নিদর্শন দেখালাম। কারণ, তিনি তো 
ছিলেন আমার একান্ত একনিষ্ঠ TARA অন্যতম। 
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৩. ধৈর্য ধরুন। কারণ, কোন অভ্যাসগত কঠিন পাপ ছাড়ার জন্য ধৈর্যের 
একান্তই প্রয়োজন। সুতরাং ধৈর্য ধারণের বার বার কসরত করতে হবে। 
এমনিভাবেই ধীরে ধীরে এক সময় ধৈর্য ধারণ অভ্যাসে পরিণত হবে। 

হযরত আবু সা"ঈদ A is থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ইরশাদ 
করেনঃ 

জিভে হাদীস ১৪৩৯, ৬৪৭০ ba EAE 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ্‌ তাআলা অবশ্যই 
তাকে ধৈর্য ধারণ করার শক্তি দিরেন। আল্লাহ্‌ তা'আলা কাউকে এমন কিছু 
দেন নিযা ধৈর্যের চাইতেও উত্তম এবং বিস্তর কল্যাণকর । 

এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মনের কোন চাহিদা পুরণ করা থেকে 
ধৈর্য ধারণ করা অনেক সহজ তা পূরণ করার পর যে কষ্ট, শান্তি, লজ্জা, 
আফসোস, লাঞ্ছনা, ভয়, চিন্তা ও অস্থিরতা পেয়ে বসবে তা থেকে ধৈর্য ধারণ 
করার চাইতে । তাই একেবারে শুরুতেই ধৈর্য ধারণ করতে হবে। 

8. মনের বিরোধিতা করতে শিখুন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি 
অর্জনের জন্য মনের বিরোধিতা করবে আল্লাহ্‌ তা*আলা তাকে অবশ্যই সঠিক 
পথে পরিচালিত করবেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

€ ০:০৭ od u 035 4০ পি 19৬৬ ৬2 
l ('আন্কাবৃত : ৬৯) | | 

অর্থাৎ যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার 
পথে পরিচালিত করবো। আল্লাহ্‌ আ*আলা নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলদের সাথেই 
রয়েছেন। 
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€. আল্লাহ অ'আলা যে সর্বদা আপনার কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করেই 
আছেন তা অনুভব করতে শিখুন। সুতরাং উক্ত কাজ করার সময় মানুষ 
আপনাকে না দেখলেও আল্লাহ্‌ তা'আলা যে আপনার প্রতি দেখেই আছেন তা 
ভাবতে হবে। এরপরও যদি আপনি উক্ত কাজে লিপ্ত থাকেন তখন অবশ্যই এ 
কথা ভাবতে হবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সম্মান ও মর্যাদা আপনার অন্তরে 
নেই। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা আপনার উক্ত কর্ম দেখলেও আপনার এতটুকৃও 
লজ্জা হয় না। আর যদি আপনি এমন বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্‌ অ'আলা 
আপনার কর্মকাণ্ড দেখছেনই না তা হলে তো আপনি নিশ্চয়ই কাফির। 
৬. জামাতে নামায পড়ার প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হোন। 
আল্লাহ্‌তআলা বলেনঃ 

€ ১৫1 9 ০৯ ০6 BENI ০1 ট 

. (আন্কাবৃভ : ৪৫) 
অর্থাৎ নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। 

৭, বেশি বেশি নফল রোযা রাখতে চেষ্টা করুন। কারণ, রোযার মধ্যে বিশেষ 
ফযীলতের পাশাপাশি উত্তেজনা প্রশমনেরও এক বাস্তবমুখী ব্যবস্থা রয়েছে। 
যেমনিভারে রোযা আল্লাহ্ভীরুতা শিক্ষা দেয়ার জন্যও এক বিশেষ সহয়োগী। 
হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ মাসৃ*উদ্‌ i: থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল B 
aD ja প এও EF ঠা (৫৩ EEE of LUE 5 U 

seq ij 3 pA sh 

(বুখারী, হাদীস ১৯০৫, ৫০৬৬ মুসলিম, হাদীস ১৪০০) 

অর্থাৎ হে যুবকরা! তোমাদের কেউ সঙ্গমে সক্ষম হলে সে যেন দ্রুত বিবাহ 
করে নেয়। কারণ, বিবাহ তার চোখকে নিন্নগামী করবে এবং তার 
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লজ্জান্ানকে হিফাযত করবে । আর যে বিবাহ করতে সক্ষম নয় সে যেন রোযা 
রাখে। কারণ, রোযা তার জন্য একান্ত যৌন উত্তেজনা প্রতিরোধক। 

৮. বেশি বেশি কোরআন তিলাওয়াত করুন। কারণ, কোর*আন হচ্ছে সর্ব 
রোগের চিকিৎসা । তাতে নূর, হিদায়াত, মনের আনন্দ ও প্রশান্তি রয়েছে। 
তিলাওয়াত, মুখস্থ ও তা নিয়ে চিন্তা-গরেষণা করা অবশ্যই কর্তব্য যাতে তার 
অন্তর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে যায়। 

৯. বেশি বেশি আল্লাহ্‌র যিকির করুন। কারণ, আল্লাহ্‌ আআলার যিকিরে 
অন্তরের বিরাট একটা প্রশান্তি রয়েছে এবং যে অন্তর সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে 
IL থাকে শয়তান সে অন্তর থেকে বহু দূরে অবস্থান করে। সুতরাং এ জাতীয় 
ব্যক্তির জন্য যিকির অত্যন্ত উপকারী। 

১০, আল্লাহ্‌ তা'আলার সকল বিধি-বিধানের প্রতি MIA হোন। তা হলে 
আল্লাহ্‌ তা’আলাও আপনার প্রতি AQTA হবেন। আপনাকে জিন ও মানব 
শয়তান এবং অন্তরের কুপ্রবৃত্তি থেকে রক্ষা কররেন। তেমনিভাবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আপনার ধার্মিকতা, সততা, মানবতা এবং সম্মানও রক্ষা করবেন। 
১১. অতি তাড়াতাড়ি বিবাহ কার্য সম্পাদন করুন। তা হলে যৌন উত্তেজনা 
প্রশমনের জন্য সহজেই আপনি একটি হালাল ক্ষেত্র পেয়ে যাবেন। 

১২. জান্নাতের *হুরের কথা বেশি বেশি স্মরণ করুন। যাদের চোখ হবে বড় 
বড় এবং যারা হবে অতুলনীয়া সুন্দরী লুকায়িত মুক্তার ন্যায়। নেককার 
পুরুষদের জন্যই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং 
তাদেরকে পেতে হলে দুনিয়ার এ ক্ষণিকের অবৈধ স্বাদ পরিত্যাগ করতেই 
হবে। 

১৩. শ্মক্রবিহীন সে প্রিয় ছেলেটি থেকে খুব দূরে থাকুন। যাকে দেখলে 
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আপনার অন্তরের সে লুকায়িত কামনা-বাসনা দ্রুত জাগ্রত হয়। এমন দূরে 
থাকবেন যে, সে যেন কখনো আপনার চোখে না পড়ে এবং তার কথাও যেন 
আপনি কখনো শুনতে না পান। কারণ, বাহ্যিক দূরত্ব অন্তরের দূরত্ব সৃষ্টি 
করতে অবশ্যই বাধ্য। 

১৪. তেমনিভাবে উত্তেজনাকর সকল বস্তু থেকেও দূরে থাকুন যেগুলো 
আপনার লুক্কায়িত কামনা-বাসনাকে দ্রুত জাগ্রত করে। অতএব মহিলা ও 
শ্যশ্রবিহীন ছেলেদের সাথে মেলামেশা করবেন না। বিশ্রী ছবি ও অশ্লীল গান 
শুনবেন না। আপনার নিকট যে অডিও ভিডিও ক্যাসেট, ছবি ও চিঠি রয়েছে 
সবগুলো দ্রুত নস্যাৎ করে দিন। উত্তেজনাকর খাদ্যদ্রব্য আপাতত বন্ধ রাখুন। 
তা আর কিছু দিনের জন্য গ্রহণ করবেন না। ইতিপূর্বে যেখানে উক্ত কাজ 
সম্পাদিত হয়েছে সেখানে আর যাবেননা। 

১৫. লাভজনক কাজে ব্যস্ত থাকুন। কখনো একা ও অবসর থাকতে চেষ্টা 
করবেন না। পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারেন। আত্মীয়-স্বজনের সাথে 
সাক্ষাৎ করতে পারেন। ইত্যবসরে ঘরের প্রয়োজন সমূহ পূরণ করতে পারেন। 
ব্যস্ত হতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি 

১৬. সর্বদা শয়তানের ওয়াসওয়াসা প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করুন। কোন 
কুমন্ত্রণাকে একটুর জন্যও অন্তরে স্থান দিবেন না। 

54. নিজের মনকে দৃঢ় করুন। কখনো নিরাশ হবেন না। কারণ, এ ব্যাধি 
এমন নয় যে তার কোন চিকিৎসা নেই। সুতরাং আপনি নিরাশ হবেন কেন? 
১৮, উচ্চাকাঙ্খী হোন। উচ্চাভিলাসের চাহিদা হচ্ছে এই যে, আপনি সর্বদা 
উন্নত গুণে গুণান্বিত হতে চাইবেন। অরুচিকর অভ্যাস ছেড়ে দিবেন। লাঞ্ছনার 
স্থান সমূহে কখনো যাবেন না। সমাজের সম্মানি ব্যক্তি সেজে সমাজের 
গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব হাতে নিবেন। 
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১৯. অভিনব বিরল চিকিৎসা সমূহ থেকে দূরে থাকুন। যেমনঃ কেউ উক্ত 
কাজ ছাড়ার জন্য এভাবে মানত করলো যে, আমি যদি এমন কাজ আবারো 
করে ফেলি তা হলে আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য ছয় মাস রোযা রাখা অথবা দশ 
হাজার রিয়াল সাদাকা করা আমার উপর বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। 
তেমনিভাবে এ বলে কসম খেলো য়ে, আল্লাহ'র কসম! আমি আর এমন 
কাজ করবো না। শুরুতে কসমের কাফ্ফারার ভয়ে অথবা মানত ওয়াজিব 
হওয়ার ভয়ে উক্ত কাজ করা থেকে বেঁচে থাকলেও পরবর্তীতে তা কাজে নাও 
আসতে পারে। 

উত্তেজনা প্রশমনকারী কোন কোন ওষুধ সেবন করে। তা একেবারেই ঠিক 
নয়। কারণ, তাতে হিতে বিপরীতও হতে পারে। 

Ro. নিজের মধ্যে প্রচুর লজ্জাবোধ জন্ম দেয়ার চেষ্টা করুন। কারণ, 
লজ্জাবোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। যা কল্যাণই কল্যাণ এবং তা ঈমানেরও 
একটি বিশেষ অঙ্গ বটে। লজ্জাবোধ মানুষকে ভালো কাজ করতে উৎসাহ 
যোগায় এবংখারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে। 
নিম্নোক্ত কয়েকটি কাজ করলে যে কোন ব্যক্তির মাঝে ধীরে ধীরে 
লজ্জাবোধ জন্ম নেয়ঃ 

১. বেশি বেশি রাসূল B এর জীবনী পড়বেন। 

২. সাহাবায়ে কিরাম ও প্রসিদ্ধ লঙ্জাশীল সাল্‌ফে সা'লি'হীনদের জীবনী 
পড়বেন। 

৩. লঙ্জাশীলতার ফলাফল সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করবেন। বিশেষ করে 
লঙ্জাহীনতার ভীষণ কুফল সম্পর্কেও সর্বদা ভাববেন। 

8. এমন কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকবেন যা বললে বা করলে লজ্জাবোধ 
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কমেযায়। 
€. লজ্জাশীলদের সাথে বেশি বেশি উঠাবসা করবেন এবং লজ্জাহীনদের থেকে 
একেবারেই দূরে থাকবেন। 
৬. বার বার লঙ্জাশীলতার কসরত করলে একদা সে ব্যক্তি অবশ্যই 
লঙ্জাশীলদের অন্তর্ভূক্ত হবে। 
বিশেষ করে বাচ্চাদের মধ্যে এমন গুণ থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয় । তখনই সে 
বড় হলে তা তার বিশেষ কাজে আসবে। 
দে ৬) ৮৯০ 3 ski OLAS লেখা 3 ON 1) 
অর্থাৎ কোন বাচ্চার মধ্যে দুটি গুণ থাকলেই তার কল্যাণের আশা করা 
যায়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে লজ্জা আর অপরটি হচ্ছে ভয়-ভীতি । 
6 AD তত এ সা ALS ts 
অর্থাৎ লজ্জা যার ভূষণ হবে মানুষ তার দোষ দেখতে পাবে না। 
২১. যারা অন্য জন কর্তৃক এ জাতীয় নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন (বিশেষ করে 
তা উঠতি বয়সের ছেলেদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) তাদের একান্তই কর্তব্য হচ্ছে 
সর্বদা সতর খোলা থেকে সতর্ক থাকা। চাই তা খেলাধুলার সময় হোক বা 
অন্য কোন সময়। কারণ, এরই মাধ্যমে সাধারণত অন্য জন তার প্রতি আকৃষ্ট 
হয়ে থাকে। 
RI. সাজ-সঙ্জায় স্বাভাবিকতা বজায় রাখবেন। উঠতি বয়সের ছেলেদের 
ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবেই প্রযোজ্য । সুতরাং এদের জন্য কখনোই উচিৎ নয় 
যে, এরা কড়া সুগন্ধি ব্যবহার করবে। ব্যতিক্রমধর্মী আটসাট পোশাক পরবে। 
সাজ-সজ্জার ব্যাপারে কাফির ও মহিলাদের অনুসরণ কররে। মাথা আচড়ানো 


www.islamijindegi.com 


ব্যভিচার ও সমকাম (93 


বাচুলের ভাজের প্রতি গুরুত্ব দিবে। এ জন্যই যে, তা অন্যের ফিৎনার কারণ। 
২৩. উঠতি বয়সের ছেলেদের আরেকটি কর্তব্য হচ্ছে, তারা যে কারোর সঙ্গে 
মজা বা রঙ্গ-তামাশা করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, অধিক কৌতুক 
মানুষের সম্মান বিনষ্ট করে দেয় এবং বোকাদেরকে তার ব্যাপারে অসভ্য 
আচরণ করতে সাহসী করে তোলে। তবে জায়িয কৌতুক একেবারেই নিষিদ্ধ 
নয়। কিন্তু তা নেককারদের সঙ্গেই হওয়া উচিৎ এবং তা জদ্রতা ও মধ্যপন্থা 
বজায় রেখেই করতে হবে। 

২৪. আত্ম সমালোচনা করতে শিখবেন। সময় থাকতে এখনই নিজের মনের 
সঙ্গে বুঝাপড়া করে নিবেন। চাই আপনি ছোটই হোন অথবা বড়। সেই কর্মটি 
আপনিই করে থাকুন অথবা তা আপনার সাথেই করা হোক না কেন। 

আপনি যদি বড় বা বয়স্ক হয়ে থাকেন তা হলে আপনি নিজ মনকে এ বলে 
প্রশ্ন করবেন য়ে, এখনো আমি কিসের অপেক্ষায় রয়েছি? এ মারাত্মক কাজটি 
এখনো ছাড়ছিনে কেন? আমি কি সরাসরি আল্লাহ্‌ তা'আলার শান্তির অপেক্ষা 
করছি? নাকি মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়েছি? 

আর যদি আপনি অল্প বয়স্ক বা ছোট হয়ে থাকেন তা হলে আপনি নিজ 
মনকে এ বলে প্রশ্ন করবেন যে, আমি কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, আমি 
অনেক দিন বাচবো। না কি যে কোন সময় আমার মৃত্যু আসতে পারে অথচ 
আমি তখনো উক্ত গুনাহে লিপ্ত। আর যদি আমি বেচেই থাকি তা হলে এমন 
ঘৃণ্য কাজ নিয়েই কি বেচে থাকবো? আমার যৌবন কি এ কাজেই ব্যয় হতে 
থাকবে? আমি কি বিবাহ্‌ করবো না? তখন আমার স্ত্রী ও সন্তানের কি 
পরিণতি হবে? আমি কি কোন এক দিন মানুষের কাছে লাঞ্ছিত হবো না? 
আমি কি কখনো কঠিন রোগে আক্রান্ত হবো না? আমার কারণেই কি এ 
পবিত্র সমাজ ধ্বংসের পথে এগুচ্ছে না? আমি কি আল্লাহ্‌ তা'আলার শান্তি ও 
অভিশাপের কারণ হচ্ছি না? কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলার সামনে 
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আমার অবস্থান কি হবে? 

২৫. উক্ত কর্মের পরিণতি নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করবেন। কারণ, 
কিছুক্ষণের মজার পরই আসছেদীর্ঘ আপসোস, লজ্জা, অপমান ও শাস্তি। 
২৬. মনে রাখবেন, এ জাতীয় মজার কোন শেষ নেই। এ ব্যাধি হচ্ছে 
চুলকানির ন্যায়। যতই চুলকাবেন ততই চুলকানি বাড়বে। একটি শিকার 
মিললেই আরেকটি শিকারের ধান্ধায় থাকতে হবে। কখনোই আপনার এ 
চাহিদা মিটবে না। 

২৭. নেককারদের সাথে উঠাবসা করবেন ও বদৃকারদের থেকে বনু দূরে 
আলোকিত হয়। আর বদ্‌্কারদের থেকে দূরে থাকলে ধর্ম ও ইয্যত রক্ষা 
পায়। 

২৮. বেশি বেশি FA ব্যক্তির শুশ্রযা করবেন, বার বার মৃত ব্যক্তির লাশ 
দেখতে যাবেন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করবেন ও তার কবর যিয়ারত করবেন। 
তেমনিভাবে মৃত্যু ও মৃত্যুর পরের অবস্থা নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করবেন। 
কারণ, তা যৌন উত্তেজনা প্রশমনের এক বিশেষ সহযোগী । 

২৯. কারোর হুমকির সামনে কোন ধরনের নতি স্বীকার করবেন না। বরংতা 
দ্রুত প্রশাসনকে জানাবেন। বিশেষ করে এ ব্যাপারটি ছোটদের ক্ষেত্রেই বেশি 
প্রয়োজ্য। কারণ, এ কথাটি আপনি বিশেষভাবেই জেনে রাখবেন যে, এ 
জাতীয় ব্যক্তিরা যতই কাউকে ভয় দেখাক না কেন তারা এ ব্যাপারে উক্ত 
ব্যক্তির কঠিনতা বা সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা দেখলে অবশ্যই পিছপা হতে বাধ্য হবে। 
কেউ এ ব্যাপারে নিজকে অক্ষম মনে করলে সে যেন দ্রুত তা নিজ পিতা, বড় 
তাকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারে। 
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৩০. বেশি বেশি সাধুতা ও তাওবাকারীদের কাহিনী সম্ভার পড়বেন। কারণ, 
তাতে বহু ধরনের শিক্ষা, আত্মসম্মানের প্রতি উৎসাহ এবং বিশেষভাবে 
অসম্মানের প্রতি নিরুৎসাহ সৃষ্টি হবে। 

৩১. বেশি বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী ক্যাসেট সমূহ বিশেষ মনযোগ সহ 
শ্রবণ করবেন এবং গানের ক্যাসেট সমূহ শুনা থেকে একেবারেই বিরত 
থাকবেন। 

৩২. সমাজের যে যে নেককার ব্যক্তিরা যুবকদের বিষয় সমূহ নিয়ে 
বিস্তারিত জানাবেন যাতে তারা আপনাকে এ ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দিতে 
পারেন। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের নিকটও আপনার এ অবস্থার পূর্ণ বিবরণ দিতে 
পারেন যাতে তিনি আপনাকে উপযুক্ত চিকিৎসা দিতে পারেন অথবা উত্তেজনা 
প্রশমনের কোন পদ্ধতি বাতলিয়ে দিতে পারেন। 

প্রত্যেক বিবেকবান মানুষেরই এ কথা জানা উচিত যে, শরীয়ত ও বিবেককে 
আশ্রয় করেই কোন মানুষ তার সার্বিক কল্যাণ ও তার পরিপূর্ণতা এবং সকল 
অঘটন অথবা অন্ততপক্ষে তার কিয়দংশ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে থাকে। 
সুতরাং বিবেকবানের সামনে যখন এমন কোন ব্যাপার এসে পড়ে যার মধ্যে 
ভালো ও খারাপ উভয় দিকই রয়েছে তখন তার উপর দুটি কর্তব্য এসে পড়ে। 
তন্মধ্যে একটির সম্পর্ক জ্ঞানের সাথে এবং অপরটির সম্পর্ক কাজের সাথে। 
অর্থাৎ তাকে সর্ব প্রথম এ কথা জানতে হবে যে, উক্ত উভয় দিকের মধ্য থেকে 
কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অতএব সে সেটিকেই প্রাধান্য দিবে। আর এ কথা 
সবারই জানা A, কোন মেয়ে বা শ্মক্রবিহীন ছেলের প্রেমে পড়ার মধ্যে 
দুনিয়াবী বা ধর্মীয় কোন ফায়েদা নেই। বরং তাতে দীন-দুনিয়ার অনেকগুলো 
গুরুতর ক্ষতি রয়েছেযার কিয়দংশ নিম্নরূপঃ 
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ক. আল্লাহ্‌ তা'আলার ভালোবাসা ও তার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে তার কোন 
সৃষ্টির ভালোবাসা ও তার স্মরণে নিমগ্ন হওয়া। কারণ, উভয়টি একত্রে 
সমভাবে কারোর হৃদয়ে অবস্থান করতে পারে না। 

খ. তার অন্তর আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া অন্যকে ভালোবাসার দরুন নিদারুণ 
কষ্ট ও শান্তির সন্মুখীন হয়। কারণ, প্রেমিক কখনো চিন্তামুক্ত হতে পারে না। 
বরং তাকে সর্বদা চিন্তাযুক্তই থাকতে হয়। প্রিয় বা প্রিয়াকে না পেয়ে থাকলে 
তাকে পাওয়ার চিন্তা এবং পেয়ে থাকলে তাকে আবার কখনো হারানোর চিন্তা । 
1. প্রেমিকের অন্তর সর্বদা প্রিয় বা প্রিয়ার হাতেই থাকে। সে তাকে যেভাবেই 
চালাতে চায় সে সেভাবেই চলতে বাধ্য । তখন তার মধ্যে কোন নিজস্ব ইচ্ছা 
অবশিষ্ট থাকে না। এর চাইতে আর বড় কোন লাঞ্ছনা আছে কি? 

ঘ. দীন-দুনিয়ার সকল কল্যাণ থেকে সে বঞ্চিত হয়। কারণ, ধর্মীয় কল্যাণের 
জন্য তো আল্লাহ্‌ অ'আলার প্রতি অন্তরের উন্মুখতা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর 
তা প্রেমিকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। অন্য দিকে দুনিয়াবী কল্যাণ তো 
দীনি কল্যাণেরই অধীন। দীনি কল্যাণ যার হাত ছাড়া হয় দুনিয়ার কল্যাণ 
সুস্থভাবে কখনো তার হস্তগত হতে পারে না। 

ঙ. দীন-দুনিয়ার সকল বিপদ তার প্রতি দ্রুত ধাবিত হয়। কারণ, মানুষ যখন 
বিমুখ হয়ে পড়ে। আর কারোর অন্তর আল্লাহ্‌ বিমুখ হলে শয়তান তার অন্তরে 
হাটু গেড়ে TAI তখনই সকল বিপদাপদ তার দিকে দ্রুত ধাবমান হয়। 
তার উপর কাবু করতে পারে তখন কি সে তার যথাসাধ্য ক্ষতি না করে 
এমনিতেই বসে থাকবে?! 

চ. শয়তান যখন প্রেমিকের অন্তরে অবস্থান নিয়ে নেয় তখন সে উহাকে 
বিক্ষিপ্ত করে ছাড়ে এবং তাতে প্রচুর ওয়াসওয়াসা কেমন্ত্রণা) ঢেলে দেয়। 
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কখনো কখনো এমন হয় য়ে, সে একান্ত বদ্ধ পাগলে পরিণত হয়। লাইলী 
প্রেমিক এতিহাসিক প্রমপাগল মজনুর কথা তো আর কারোর অজানা নয়। 
ছ এমনকি প্রেমিক কখনো কখনো প্রেমের দরুন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে 
নিজের সকল অথবা কিছু TARMA হারিয়ে TA প্রত্যক্ষ তো এভাবে যে, 
অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন তার কোন ইন্দ্রিয়ই আর সুস্থভাবে বাহ্যিক 
কোন কাজ সমাধা করতে পারে না। 

একদা জনৈক যুবককে *আব্ল্লাহ্‌ বিন্‌ *আব্বাস্‌ (arma mA) এর 
নিকট হাযির করা হলো। তখন তিনি *৯আরাফাহ্‌” ময়দানে অবস্থানরত। 
যুবকটি একেবারেই দুর্বল হয়ে হাড্ডিসার হয়ে গেলো। তখন ইবৃনু "আব্বাস 
(রাযিয়াল্লাহু আন্ছুমা) উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ যুবকটির কি হলো? 
লোকেরা বললোঃ সে প্রেমে পড়েছে। এ কথা শুনেই তিনি তখন থেকে পুরো 
দিন আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট প্রেম থেকে আশ্রয় কামনা করেন। 

পরোক্ষ বাহোন্দ্রিয় লোপ তো এ ভাবেই যে, প্রেমের দরুন তার অন্তর যখন 
বিনষ্ট হয়ে যায় তখন তার বাহোন্দ্িয়গুলোও আর সঠিক কাজ করে না। তখন 
তার চোখ আর তার প্রিয়ের কোন দোষ দেখে না। কান আর প্রিয়কে নিয়ে 
কোন গাল শুনতে বিরক্তি বোধ করে না। মুখ আর প্রিয়ের অযথা প্রশংসা 
করতে লজ্জা পায় না। 
চেতনার একান্ত কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়। তখন তার সকল শারীরিক ও 
মানসিক শক্তিসমূহ অচল হয়ে পড়ে। তখন সে এমন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত 
হয় যার চিকিৎসা একেবারেই দুষ্কর। 

এ ছাড়াও প্রেমের আরো অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমনঃ কোন প্রেমিক 
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C98) ব্যভিচার ও সমকাম 


উপর সর্বপ্রথম বিশেষভাবে যুলুম করা হয়। কারণ, মানুষ তখন অনর্থকভাবে 
তাকে এ ব্যাপারে দোষারোপ করতে থাকে। এমনকি তার ব্যাপারে কোন 
মানুষ কোন কথা বানিয়ে বললেও অন্যরা তা বিশ্বাস করতে একটুও দেরি 
করে না। এমন কি শুধু প্রিয়ের উপরই যুলুম সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং তা তার 
হয়। অন্যদেরকেও মিথ্যারোপের গুনাহে নিমজ্জিত করা হয়। আর যদি প্রিয় বা 
হয়। এ পথে যারা বাধা সৃষ্টি করে তাদের অনেককে কখনো কখনো হত্যাও 
করা হয়। কতো কতো গভীর সম্পর্ক যে এ কারণে বিচ্ছিন্ন করা হয় তার 
কোন ইয়ত্তা নেই। কতো প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের অধিকার যে এ ক্ষেত্রে বিনষ্ট 
হয় তার কোন হিসেব নেই। আর যদি এ ক্ষেত্রে যাদুর সহযোগিতা নেয়া হয় 
তা হলে একে তো শির্ক আবার এর উপর কুফরী । আর যদি প্রিয় বা প্রিয়া 
করতে সহযোগিতা করে এবং একে অপরের সন্তুষ্টির জন্য কতো মানুষের 
কতো মাল যে হরণ করে তার কোন হিসেব নেই। আর যদি প্রিয় বা প্রিয়া 
অত্যন্ত চতুর হয়ে থাকে তখন সে প্রেমিককে আশা দিয়ে দিয়ে তার সকল 
সম্পদ বিনষ্ট করে দেয়। কখনো সে এমন কাণ্ড একই সঙ্গে অনেকের সাথেই 
করে বেড়ায়। তখন প্রমিক রাগ করে কখনো তাকে হত্যা বা মারাত্মকভাবে 
আহত করে । আরো কতো কি? 

সুতরাং কোন বুদ্ধিমান এতো কিছু জানার পরও এ জাতীয় প্রেমে কখনো 
আবদ্ধ হতে পারে না। 


কা এ JU ৩৪ 9 এপ LI Jb এ এ০) 
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হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সকলকে উক্ত রোগ সমূহ থেকে বাচার 
তাওফীক দান করুন। আমীন সুন্মা আ'মীন। 
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প্রিয় বাংলাভাষী ভাইয়েরা! 


নির্মল নির্ভেজাল সত্য পেতে হলে তা যথাসাধ্য ও সঠিক পন্থায় অনুসন্ধান 
করতে হবে। তবে তা পাওয়া সহজ যার জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলা তা সহজ করে 
দেন। নবী $& ইরশাদ করেনঃ *আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস 
রেখে যাচ্ছিযা তোমরা শক্তভাবে ধারণ করে থাকলে কোন দিন পথহারা হবে 
না। জিনিস দু'টি হলো আল্লাহ্‌ তা'আলার কিতাব ও তার নবীর INI 
মুওয়ান্তা/মালিক : ১৫৯৪, ১৬২৮, ৩৩৩৮). 
অতএব আপনি সর্বদা এ ব্যাপারে যত্বুবান হবেন যে- যেন আপনার সকল 
এবাদত ও আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার শরীয়ত, রাসূল $ এর 
সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরাম তথা কিয়ামত পর্যন্ত আসা তাদের অনুসারীদের 
পথে পৌছাতে যথাসাধ্য সহযোগিতা করবো। এ কাজে আমাদের উপকরণ 
হলো বই-পুস্তক, কেসেট এবং দাওয়াতী কাজে নিযুক্ত আলিম সম্প্রদায়। 
অতএব হক ও আলোর অনুসন্ধানে উক্ত উপকরন সমূহের কোন কিছুর 
প্রয়োজন মনে করলে আমাদের সাথে অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। আমরা 
যথাসাধ্য আপনার সহযোগিতায় ATA হবো “ইনশা আল্লাহ্‌” । 


বাদ্‌শাহ্‌ খালিদ্‌ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র 
পোঃ বক্স ন২১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫ 
কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্‌-বাতিন ৩১৯৯১ 
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